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॥ সম্পাদকীয় নিবেদন ॥ 


 যাঁদ প্রন করা হয়, বাংলা ভাষায় বুজ্ধচচরি প্রথম পর্ণঙ্গ নিদর্শন কোন্‌ বইটি 
আমরা সোংসাহে উত্তর দেবো--সাধ অঘোরনাথ গপ্ত প্রণীত “শাকামূনচারত ও 
নিব্বাণ্তত্তব' । এর অর্থ অবশা এমন নয় যে বাঙালিদের মধ্যে বুষ্ধচ্চা এর আগে 
আরব্ধ হয়ান। বস্তৃত প্রত্রতত্তবীবদ- পণ্ডিত রাজেন্দ্ূলাল মিত্ন (১৮২২-৯১) এর 
আগেই এ বিষয়ে সচেন্ট হয়ে বুদ্ধচর্চকে ত্বরান্বিত হবার সুযোগ করে 'দিয়োছলেন। 
তাঁর লাখত ও সম্পাঁদত বইগ্2ালর মধ্যে রয়েছে সংস্কতে লাঁলতবিগ্তর ঃ (১৮৭৭), 
/&1) 11000000017 00 01১6 18211055515087 (1877), 8000178 ে2৪--0)০ 
[76171010952 01 921:5917001)1 (1878). 70706 9817510016 730001150 110515- 
06 0৫ 2981 (1889) এবং 191109-৬15051 (70511571000). অঘোর- 
নাথ শেষ বইটি ছাড়া প্রত্যেকাট বইয়ের সঙ্গেই পাঁরাচিত ছিলেন শুধু নয়, তাঁর গ্রন্ছট 
রচনায় এগ্াল থেকে প্রভূত সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। 

এ সময়ে 'লাখত আরও একি বইয়ের কথা স্মরণযোগ্য। এঁট শংধ্‌মান্্ কৃদ্ধ- 
বিষয়ক ছিল না বটে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে এতে মূল্যবান আলোচনা হলো । 
বাংলায় রীতিমতো বুদ্ধচর্চ সৌঁদক থেকে শর করোছিলেন রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭)। 
বহরমপুর সাহিত্য সার্মীততে প্রদত্ত 2006]. 80001015010 [২2521:01)০5-এর 
মতো মনোজ্ঞ আলোচনা ছাড়া তাঁর 'এীতিহাসিক রহসা' গ্রন্হের দ্বিতীষ্ ভাগে (১৮৭৬) 
বৌম্ধধম্মণ শাক্যাসংহের দিগ্বিজয়, বোদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসগা- 
লোচন এবং বুদ্ধদেবের দন্ত বিষয়ে 1বস্তাঁরত আলোচনা করোছিলেন। বাঁৎকমচন্দ্রকে 
উৎসর্গঁকৃত এই বইটিও অঘোরনাথ দেখোঁছলেন অবশ্যই । প্রসঙ্গকমে অক্ষয়কুমার দত্ত 
( ১৮২০-৮৬ ) প্রণীত 'ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদদায়'-এ গ্রাথত বদ্ধ প্রসঙ্গ-এর 
(ইতোপূব্বে তত্তববোধিনী পান্নকায় পর্রস্থ ) কথাও আমাদের মনে পড়ে ষায় সমসামীয়িক 
বুম্ধচচরি অন্যতম গ্রচ্ছ হিসেবে (দ্র” দ্বিতীয় ভাগে 'বদ্ধাবতার, প্রসঙ্গ, করুণা প্রকাশনী 
প্রকাশিত ও বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক সম্পাঁদত ) 

(এভাবে বৃণ্ধচর্ যখন বঙ্গদেশে সবেমান্ন আরব্ধ হয়েছে তখন তাঁকে প্রবল বেগ- 
বাঁহত করলেন ভারতবষী় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপূরূষ ও নবাঁবধানের প্রবস্তা কেশকচন্দ 
সেন (১৩৮-৮৪। তিনি ১৮৮০ খাস্টাব্দের ১৪ মা্ট তারিখে 'শাক্য সমাগম' নামে 
যেনতুন অনুষ্ঠান করলেন তা থেকেই নবাঁবধান মস্ডলীর মধ্যে ও তার বাইরে বৌদ্ধ- 
গবেষণা অগ্রগাঁত সম্পন্ন হলো। শশাক্য সমাগম' ছিলো ধর্ম সমশ্বয় ভাবনার এক 
আভিনব পদ্ধাত। এর আগে লাধুসমাথম' নামে যে অনাচ্ঠান তান সম্পাঁদত করেন 
তার পূর্বে বুদ্ধগয়া থেকে তিনি ঘুরে এসোছলেন। প্রার্থনান্তে ফেরার সময় সেখান 
থেকে সঙ্গে নিয়ে আসেন 'বৃক্ষথণ্ড ও প্রস্তরখোদত শাকযমৃতি”। 
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এই বুগ্ধগয়ায় যাবার আগেই অবশ্য কেশক্ন্দু সূত্রপাত করোছিলেন নব অধ্যয়নের । 
১৮৭৯ খিঞ্টাব্দের ২৩ ভাদু তাঁরখে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ভুন্ত চারজন সাধককে চারটি 
[শেষ ব্রতে ব্রতগ করেন ৷ তাতে হিন্দ; বৌদ্ধ, িস্ট এবং ইসলাম--চারধর্মের চচা 
ত্বরাচ্বিত হয়। এর চার ধর্মের চচরি জন্য যথাক্রমে উপাধ্যায় গোৌরগোবিন্দ রায়, সাধু 
অঘোরনাথ গৃপ্ত, ভাই প্রতাপচদ্্ মজুমদার এবং মৌলবী গ্রশচন্দ্রু সেনকে ভার দেন। 
এছাড়া মহেন্দুনাথ বস্‌ পেলেন শিখধর্ম চচরি দায়ত্ব। এরপর 'শাকাসমাগম' অন্ষ্ঠানে 
( এই প্রকার মোট আটিট 'সমাগরম'-এর মধ্যে এটি তৃতীয় ) উপাসকগণ এক হইলেন ও 
দ্বারদেশে ভন্তি-সহকারে প্রণামপূর্কক উপাসনালয়ে প্রবেশ কারলেন। আরাধনা ও 
ধ্যানের পর কেশবচন্দ্ু প্রার্থনা করেন? দ্র" উপাধ্যায় গৌরগো বন্দ রায় প্রণীত “আচার 
কেশবচন্দ্র )। স্বভাবতই এই প্রার্থনার বিষয় ছিলেন বুদ্ধদেব (দ্র" “সেবকের নিবেদন, 
১৯ ডিসেম্বর ১৮৪০ তাঁরখের উপদেশ )। এই উপাসনা অঘোরনাথ গুপ্তের প্রাণে 
নবমচ্ছের মতো কার্যকরী হয়। এর আগে 'ছ্লোক সংগ্রহ' প্রকাশের সময় যে উৎসাহে 
হন্দ,শাস্ত্রাদি মন্হন করে শ্লোকাদি সংগ্রহ করেছিলেন, সেই উৎসাহে বুষ্ধচচয়ি 
আত্মানয়োগ করেন। 


২ 


অঘোরনাথ গযপ্তের জন্ম হয়োছলো নদীয়া জেলার শাঁন্তপুরে ১৮৪১ থিস্টাব্দে। 
[পতা যাদবচন্দ্র রায় কাঁবভূষণ ছিলেন যোগ্পরার়ণ, সাধ; প্রকীতির মানুষ । সংস্কৃত 
এবং পার্শ উভয় ভাষাতেই তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেইমতো অঘোরনাথও শৈশব 
থেকেই টোল-পাঠশালা ও পরে সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করে সংস্কৃত ও ইংরেজি 
ভাষাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। কিন্তু প্রবল ধর্মভাবের কারণে এক্ট্রম্স পরীক্ষা 
আর তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠেনি । মান্ত আঠারো বছর বয়সে ১৮৬৩ খি্টাব্দে তিনি 
ব্রহ্ধানন্দ কেশবচম্দর কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। এখানে 
যোগদানের ফলে বিজয়কৃষচ গোস্বামী, গোৌরগো বন্দ উপাধ্যায়, ন্ৈলোক্যনাথ সান্যাল, 
গাঁরশচম্দ্র সেন প্রমূখের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পকে আসেন। আঁচরে ব্রা্ধমমাজের 
“সঙ্গতসভা'র আঁনবার্য সভ্যে পারণত হন। ধর্মতত্ত্ব, সলভ সমাচার, বঙ্গবন্ধু 
পা্রকাগ্ি তাঁর রচনায় সমদ্ধ হতে থাকলো । ব্রাহ্গসমাজভুন্ত ভারতাশ্রম ও ব্রহ্গা- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার বাইরে ছোট-বড়ো বই লেখায় আত্মানয়োগ করলেন । ক্রমে তাঁর 
মধ্যে ধর্মভাব প্রবলতর হলো । শেষ অবাধ কেশব-প্রবর্তিত অধ্যেতাব্রতে' (১৮৭৯) 
নিযুস্ত হয়ে তিনি বৌম্ধ্মশাস্ঘ্ পাঠে আত্মস্থ হলেন! 

১৮৭৪ খিস্টাব্দে তিনি যখন প্রচার মানসে উত্তর ভারতে যান তখন পাঁরাচত হন 
আর্ধ সমাজের প্রাণপুরুষ দয়ানঞ্দ সরম্বতীর সঙ্গে । এ সময়ে অঘোরনাথ শিখে নেন 
উদ এবং গুরুমূখী ভাষা । ইতোমধ্যে রাজেঙ্দ্ূলাল মিত্র, রামদাস সেন প্রমূখের 
বুদ্ধচ্চা তাঁর কাছে প্রভূত উপকরণের সম্ধান দিলো। ব্রন্মানন্দের ছোটো ভাই 
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কৃফবিহারী সেন ছিলেন একজন বৌদ্ধতত্তরবেন্তা। 1তাঁনও তাঁকে সহযোঁগতা 
করলেন। এীঁশয়াঁটক সোসাইটির গ্রন্হাগার তাঁর যাবতীয় কোতূহল নিবারণ করতে 
লাগলো । রাজেন্দ্ুলালের লালতাবিস্তরকে সঙ্গী করে অঘোরনাথ ১৮৮১ খিস্টাব্দে 
প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্জাব রওনা হলেন। এসময়েই আররব্ধ হলো এই শাকামৃনচারত ও 
নব্বাণতত্তেবর রচনা । যাবার পথে পন করলেন কয়েকটি বৌদ্ধতীর্ঘ । ধারে 
সমাপ্ত হলো এই মহাগ্রচ্ছটির পাণ্ডুলাপ। রাওয়ালাপশ্ডি থেকে ফেরার পথে লক্ষ্যো 
থেকে পাণ্ডাঁলপাট পাঠিয়ে দিলেন ব্রহ্ধানদ্দ কেশবচচ্দরের পাঠ ও মতামতের জন্য । 
একটা প্রবল প্রেরণায় তান বইটি িখোঁছলেন। প্রস্তাবনায় তার সাক্ষ্য রয়েছে ই 
ষে মহাত্মা, দুই সহম্রীধক বংসর হইল, ন*বরদেহ ত্যাগ কাঁরয়া ইহ- 
লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তান এখন কোথায়? বাস্তাবিক তান ?ি 
মরিয়াছেন? তিনি এখন নিবাণ সাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাজ্মা 
নিবর্ণ-জলাঁধ, দেবদেব, আঁদদেব 'বরাজমান রাঁহয়াছেন। আম তাঁহার 
গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নিবা্ণরসের অমৃত পান কাঁরয়া কৃতার্থ 
হইয়াছি। সেই মুনির আমার আত্মার ভূষণ ! তিনি আমার জীবনের মূলে 
প্রাবম্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি, ধ্যান, বৈরাগ্য ও নিবারণ, পাঁবত্রতা ও দয়া 
আমার হৃদয়কে বশীভূত কাঁরয়াছে । সমাধিচ্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক 
হইয়া গিয়াছে, আমি যোগ-সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত 
পান করিয়া চিদাকাশে এখন উদ্ভীয়মান হইতোছ। 
ঘটনাচক্রে ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে মতামত পাবার আগেই অধ্োরনাথের মৃত্যু হলো । 
তখন তাঁর বয়স ৩৮ বছর মা । দুরস্ত কলের! লক্ষেীতে তাঁর অকালমত্যুকে ঘাঁনয়ে 
আনলো (১৯ ডিসেম্বর ১৮৮১ )। এ 
রু্ষানঙ্দ নিরুপায় হয়ে পাণ্ডালাপ অঘোরনাথের 'মঙ্গলবাঁড়া'র প্রাতবা্সী গৌর- 
গোঁবজ্দ রায়ের কাছে সংশোধন, সংযোজন, পাঁরমাজনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন । গৌর- 
গোবিজ্দি ১৮৪০-১৯১২) শ্রাকামূনিচরিত সম্পাদনার ভার নিয়ে বইটিতে উন্চলীখত 
সমস্ত আকরগ্রচ্ছ সন্ধান করে মূল পাশ্ডাঁলীপাঁট সম্পাদনা করেন। অধোরনাথের 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে বইটি গৌর গোবিদ্দের অবতরাঁণকাসহ প্রকাশিত হলো (দুগ্টব্য 
গ্রন্হের শেষাংশ ) পরপর 'তিনখশ্ডে_ 


প্রথম খণ্ড £ প্‌. আট আনা+ ১১০ £ ১৮০৪ শক ঃ ছয় অধ্যায় 
দ্বিতীয় খণ্ড £ প্‌. এক টাকা বারো আনা+১১৪ £ ১৮০৪ শক ঃ চার অধ্যায় 
তৃতীয় খণ্ড £ প্‌. এক টাকা + এক টাকা এক আনা +6&৭ £ ১৮০৫ 
এই তৃতীয় ভাগাট গ্রচ্ছকারের প্রস্তাবনা, সম্পাদক গৌরগোবিজ্দ রায়ের অবতরাণকা 
এবং ৫২ পচ্ঠাব্যাপী বৃষ্ধবচন সংগ্রহসহ প্রকাশত হয়॥। এঁটই ছিল নবাঁবধান- 
প্রচারিত সমন্বয় সাহিত্যমালার প্রথম বই। প্রসঙ্গক্লমে উদ্লেখযোগ্য এর প্রথমভাগের 
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প্রথম ছয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৬০৭ শকাব্দে। তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় দি ভাগে বিভন্ত হয়ে (১ম ভাগ দুই আনা 4৮৯, প্রথম ছয় ভাগ নিয়ে 
১৮২৫ শকাব্দে ও ২য় ভাগ অবাঁশস্টাংশ ও উপাধ্যায় গৌরগোবিজ্দ রাঁচিত একাঁট 
প্রব্ধসহ এক টাকা বারো আনা +১৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮২৬ শকে )। চতুর্থ সংস্করণাট 
একটিমাত্র খন্ডে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে বুদ্ধ পাঁরাঁনবাঁণের ২০০ বংসরোপলক্ষে সতীকুমার 
চট্রোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় । এর ২৫ বছর পরে প্রকাঁশত বর্তমান সংস্করণ 
চতুর্থ সংস্করণ অবলদ্বনে প্রচারত। এই সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণে গৃহীত গৌর- 
গোঁবন্দ রায়ের প্রবন্ধটি পারত্যন্ত হয়েছে! এখানেও পানম্ীদুত হয়নি । তবে 
গোরগোবিন্দের মূল্যবান অবতরাঁণকাটি সংয্যস্ত হয়েছে! এট থেকে গ্রন্হ প্রকাশের 
ইতিহাসের ছটা জানা যাবে। 

অধোরনাথের বইাট পড়লে পাঠক বে সব আকর গ্রন্হের সম্ধান পাবেন তার মধ্যে 
রয়েছে, একাঁটিমান্র বাংলা বই-ড* রামদ্াস সেনের “তিহাসিক রহস্য | এছাড়া 
রয়েছে সংস্কৃত ও পাল গ্রচ্হাদ-_শ্রীমঞ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, বায়ুপ/;্রাণ, 
কঙ্গিকপূরাণ, শম্ভুপুরাণ, অমরাঁসংহ, হেমচ্দ্র ত্রিষান্ট ফলাকা, পুরুষ চরিত্র, গণেশ 
পুরাণ, জৈনদর্শন, যোগসত্র, জৌমাঁন, বৈশোঁষক দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত গ্রন্হাদি। 
বঙ্লভ-শম্কর-কণাদ, রামানুজ্ আচার্য সমূহের রচনা । '্রীপটক, মহাবংশ, মুনিগাথা, 
অ*বঘোষের বুদধ্ধচারত, রাহুলসত্র, আভধর্ম চিন্তামাণ প্রভাতি বৌম্ধশাস্মাদি । 
921820170065010, 70010007075) 73815 1105৪ [08৮105, [70110310হ9 
318217026, 08101016172), [591511) প্রভৃতির রচনাবলীর 'বাঁভন্ন অংশ । তবে 
লালত বিদ্তরকেই 'তাঁন মুখ্য আকরপগ্রন্ছ হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন । 
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৮ লালতাব্তরকে ( রাজেন্দুলাল মিন সম্পাদত সংস্কৃত সংস্করণ ) মৃখ্য আকরগ্রন্ছ 
হিসেবে গ্রহণ করার প্রার্থীক কারণ--এাঁটই তখন রাজেচ্দ্ুলালের সহযোগিতায় প্রধান 
্রাপ্তবযগ্রন্ছ ছিলো ৷ তাছাড়া লেখক লিখেছেন, 'লালত বিস্তরেই শাক্যমযনির জীবন, 
সাধন প্রণালী ও মত পাঁরম্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে ।' বইটি এমন একি সময়ে 


পিস সপ এপস 


অঘোরনাথ [িখেছেন_ যখন আমাদের দেশে মহাবোধি সোনাই বৌধ্ধ ধর্মাকুর সভা 


সত 


এই পৃস্তক ক রচনা 'পছনে সক্রিয় ছিলো । ০০০ ০০৭ ক 
যাঁন রাজপনুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দুচত্তে 
জীবগণের মান্ত ও দুঃখ নির্বণ কারবার জন্য ভ্রমণ কাঁরলেন, 'ধান রাজ- 
1সংহাসন ছাঁড়য়া তরূতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এর্‌প দয়া ও বৈরাগ্যের 
কথা মনে হইলে হৃদয় বিগ্ালত হয়, অশ্রবেগ সংবরণ করা দুর-হ হইয়া 
পড়ে। এমন মহানূভবের প্রাত হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে 
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না। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আম এই গ্রন্খাঁন প্রকাশ করিতে বাধ্য 
হইলাম । 
বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশের আগেই অঘোরনাথ ব্র্গানমন্দ কর্তৃক “সাধ্‌* িবরুদে 
চাহত হয়ে িয়োছলেন । আজও পর্যন্ত তাঁর নামের সঙ্গে এই সম্রদ্ধ শব্দাট আবাঁশ্যক- 
ভাবে উচ্চারত হয়ে চলেছে । 
বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলে 08100, 392960 এর সমালোচনা প্রসঙ্গে 


লেখেন £ 
1115 15 2,176 17021701106 00০ 0018061 0£ 130001)1517+ 


08520 01)16615 01012 1,811059-৬150218- 00106 4000010506৪ 
10)6176 016 1015 510191606 15 12160001091], 8100 15520010155 058 
20010660 11) 56101) 01155 105 5100070627) ড71016615. 1715 50516 
15 01221) 00700156 ৪1)0 50৫90191615 2855 [0 01015 0800 15 
£1৮61) 217 9000101060£ 9910910101)19 10010) 105 10110) 00 1015 
165851756 1)01006 601 0116 7001052 01 501116021 706012 01012. 

(৬10০) 08602109506 0৫673090155 12) 01) £১00215012 00 005 
08107802, 0985666, 10602120161: 27, 1882, 0.5), আপচ সতী- 
কুমার চট্রোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় অংশ, প্‌. ১২)। 

বুদ্ধদেবের জীবনী যেমন এখানে লেখকের মতামতসহ ম্যাদ্রুত হয়েছে তেমনি 
নিবণতত্তেরর আলোকে বৃদ্ধদেবকে দেখে লেখক বৌদ্ধতত্ত্বকে পাঠকের কাছে সহজে 
পৌছে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বলোছলেন-- 

নাথ ঝানং অপ্ঞ্ঞস স পঞ্ক্রা নাথ অবায়তো । 
যম:হি ঝান পঞ-ঞং চ স বে নিব্বাণ সাঁস্তকে ।' 

__যার প্রবজ্ঞা বা সত্য জ্ঞান নেই, তার ধ্যানও নেই। যার ধ্যানও নেই, তার 
প্রজ্ঞাও নেই । ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যার আছে, সে নব্বাঁণের নিকটেই আছে ।, অঘোর- 
নাথের মধ্যে ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই বতমান ছিলো বলে ?নবাণতত্তৰ সহজেই আঁধগত 
করতে পেরেছিলেন। 

প্রসঙ্গক্মে লেখক বোধ্ধধর্মের প্রসরের ও প্রসারের একটি সধক্ষগত ইতিব্ত্ত 
দিয়েছেন । এট ছবতায় অধ্যায়ে সংয্স্ত না হয়ে দশম অধ্যায়ের পর সংযন্ত হলে 
ভালো হতো । তাছাড়া একটা লক্ষণীয় বিষয় যে, লেখক বৌদ্ধধর্মের অবনাঁত বিষয়ে 
কিছ মন্তব্য করেনান। মনে হয়, এটা করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিলো। এ বিষয়ে 
প্রথম আমাদের অবাহত করান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর--তাঁর 'বৌম্ধধমণ গ্রন্হে ( এই বইটিও 
ব্ত“মান সম্পাদ্দক কর্তৃক সব্পাদত হয়ে, করুণা প্রকাশনী থেকে সম্প্রীতি প্রকাশিত 
হয়েছে )। কিন্তু অঘোরনাথ তাঁর পর্ববতাঁ লেখকদের রটগ্ণাল দেখাতে পরাধ্ম্ 
হননি। 0. 
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৪ 

করুণা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য বোম্ধগ্রন্হগৃলির 
পুনঃপ্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতোপূ্‌রে তানি সতোন্দ্বনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধম” 
গ্ন্হাটর পূনম্দুণ করেছিলেন। এখন এই বইটি প্রকাশ করলেন। পরে আরও 
প্রকাশের পারক্পনা নিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। 

বর্তমান বইটির শেষ মুদ্রণ ২৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়ৌছলো । কম্তু বাংলা 
ভাষায় রাঁচত এই প্রথম ব্যদ্ধাবিষয়ক গ্রচ্ছাট দীর্ধীদন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা 
উচিত নয় ভেবে আমরা এট পদনঃপ্রকাশ ঘটালাম। নববিধান পাবাঁলকেশনসূ-এর_ 
তদানীন্তন সম্পাদক সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে পরম স্নেহ করতেন। তাঁর 
রচনাঁদ আমাকে সচ্নেহে উপহার দিয়েছেন। ১০ই জুলাই, ১৯১০ তাঁরথে তাঁর 
বাড়িতে বসে আলাপ করার সময় তানি 'সমক্বয়মাগণ ইত্যাদি বই উপহার প্রসঙ্গে 
আম্মাকে রলেছিলেন__কৃদ্ধগ্রন্হ সমূহের পুনরুদ্ধার করো। অঘোরনাথের বইটি 
প্রয়োঙন হলে প:নমদ্রণ করো? । এতোঁদন পরে সেকথা মনে পড়লো । সেজন্য 
তাঁর রচনাদ থেকে অজন্র ধণ গ্রহণ করে এই ভূঁমিকাট লিখলাম ! মনে হচ্ছে তানই 
যেন অগৌণে তাঁর কথা আমাকে দিয়ে 'লাখিঘ্েিনলেন। তাঁর স্মাঁতিকে শ্রদ্ধা জানাই 
মনে মনে। 

অঘোরনাথের বই পাঠক গ্রহণ করবেন তাঁর রচনাগুণে, এই আঁকগ্চিংকর ভূমিকা 
সেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হবে সম্ভবত । বানান পূর্ববৎ রাখা হয়েছে । 


নিবেদক 
বারিদবরণ ঘোষ 


গ্রস্থকারের প্রস্তাবন। 


আঙ্গকাল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞ পাণ্ড তাঁদগের মধ্যে বৌদ্ধবমে'র প্রাত আস্থা ও সাদর 
দৌখতে পাওয়া যায়। ভিন্বদেশীয় চিন্তাশশন বদযাবখার? ধার বযা$গণ এই ধদ্নের 
গ্রভীর তত্তবানসম্ধানে প্রবৃন্ত হইয়া, য় সহকারে স্বীয় মত সংস্থাপনপূর্বক বিবিধ 
্রচ্ছও প্রণয়ন কারয়াছেন। অথচ যে দেশ হইতে এই বিশাল ধর্ম প্রসারত হইল, 
সেখানে ইহার নামগন্ধও নাই। মহাজ্ঞানী সংপশ্ডিত শঙকরাচাধয বেদান্তসংরে বৌঁগ্ধ- 
ধম্মের কািং সমালোচনা কারয়াছেন, নৈয়ায়কভাষাকারেরা এই ধম্মের কোন কোন 
আংশিক মত খণ্ডন কারয়াছেন, এইমান্র ইহার তত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা 
পাঠ কারয়া ইহার প্রকৃত তত্র কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর্ধদ।শণনকেরা 
বেদকে মূল করিয়া কত ধর্মীবরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তঙ্জন্য তাঁহাদের 
দর্শনশাস্র অনাদৃত হয় নাই ; কিন্ত; বৌদ্ধ বুধগণ বেদকে অস্বীকার কাঁরয়া, পব্ষতিন 
আর্ধজাতির নিকট ধর্মঘ্রষ্ট ও দ:রাচারীী বাঁলয়া নাশ্দত হইয়াছেন। এই কারণেই 
পর্্বকার পাণ্ডতেরা ববদ্বেষপরবশ হইয়া এই ধম্মের মতখণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস পাইয্া- 
ছিলেন। সতরাং তাঁহারাও বোন্ধধম্মের নিগণ তত্ত প্রভীতি কারতে পারেন নাই। 
এখন তাহাদের লাখত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ইহার উপর মতামত প্রকাশ কারতে 
সমর্থ নাহ। অপর দিকে পুসভ্য পাাত্য গ্র“্হকারাদগের মধ্যে আধকাংশই ঈ*বর- 
বিহীন মানবীয় আদর্শ ধর্ম (1২611101, ০ ন৫00811চে ) বাঁলয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রাত বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ কাঁরতে থাকেন। অতএব তাঁহাদের গ্রন্হাদি 
পাঁড়য়া কোনর-প 'সন্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে । বিশেধতঃ সকলে না হউক' 
তাঁহাদের মধ্যে অন:কই আখায়কা, প্রবাদ, শ্রাত, উপাস লইয়াস্বকপোনকাজপত 
মত সংস্থাপন কাঁরয়া স্বাভিপ্রায় ব্য্ত কারয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রত 
জীবন, তৎসম্পতী় ঘ)নাবাল, সাধনপ্রমালী ও সমাধির প্রীত গভীর অন্তদ্দবন্ট নিক্ষেপ 
কারক্ন। মীমাংসা করেন নাই। অমি বিধবা কাঁরবে, তাঁহারা আনকেই নেই মহাযর 
প্রাত অবকচার ও অদদত মত প্রকাশ কারয়াছেন; কিন্ত; হডদনা, বিন ও.বণফ সাহেব 
বিশেষ যর সহকারে বৌধ্ধধন্মের প্রকৃত সার সংগ্রহ কারতে যয় কারয়াঁছলেন। 
ই'হারাই নিরপেক্ষভাবে কতক পাঁরঘাণে বৌঙ্বমত সনালোচনা কাঁরয়াছেন। বিশেষতঃ 
আবার হডন্‌ সাহেবের সমাধক যড়ে বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কৃত প্রাচীন গ্রচ্ছ 
সংগৃহীত হওয়াতে, এখন অনেকের পক্ষে বৌ তত্তেরর আলোক বিণনরূপে পারনাফত 
হইতেছে । 

সেই পোককক্ষরমহাসন্তঃ তথাগত [বিশেষ কোন গ্রন্ছ প্রণয়ন কারয়া যান নাই যে, 
তাহা পাঠ কিয়া ইহার মধ্মাধারণ সহজেই হইতে পারে। আঁপচ যে সকন গ্রন্হ চীন, 


র্‌ 


[তষ্বত, 'সিংহল ও ব্্দদেশে বর্তমান আছে, তাহাও আর তাঁহার প্রকৃত মত বাঁলয়া 
বাস করা যায় না। কারণ তাঁহার 'নষ্বণের পর শিষ্যপরস্পরার দ্বারা তাঁহার মত 
সকল রূপাস্তারত ও বপধশস্ত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং তৎপাঠে চিত্তের সন্তোষ হয় 
না। ফলতঃ ইহা বিলক্ষণ গ্রতীত হয় যে, ধর্মরাজ শাকামুন যখন শ্রাবন্তীর জেনতবনে 
অনাথাঁপণ্ডদ বহারে অবাঁস্হতি কাঁরয়াছিলেন, তখনই [বিশেষ ধম্মণচ্ড হয়, এবং 
তৎকাদুল অনেক ভিক্ষু শ্রাবক বোধিসত্ত্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে 
একন্ন ধম্মালোচনা কারতেন। তন্মধ্যে একদা মহে*বর নন্দন, আনন্দ, সংনন্দ, চচ্দন, 
মাহত, প্রশান্ত ও বনীতে*বর প্রভাতি 'বাবধ শ্রাবক ও বোধিসত্তব তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া 
বাঁললেন, ভগবন, আপনি প্ররুত মনোহর ধম্মীবষয়ে এইক্ষণে উপদেশ দিন যথা £-- 

“তৎ সাধু ভগবংস্তং ললিতবিস্তরং নাম ধর্্মপধ্যয়ং দেবযতু। তথ্ভবিষ্যাতি 
বহুজনাহতাঞ্জ বহু্‌জনসুখায়, লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজনকাধ্যস্যার্থায় 'হতায় সুখায় 
দেবানাণ্ণ মনুষ্যাণাণ্ট।” ল, বি, ১, অ। 

ইহার বারা বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হইতেছে, এ সময়ে বৃজ্ধদেব সন্্ান্ত ও মছাবৈপূল্য 
নামে যে সকল ধর্মপ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া 'গ্িয়াছেন, তাহাই বিশেষ আদরণায় ও 
[ঝিবস্ত। লাঁলতাবস্তর তাহার মধ্যে এক প্রধান গ্রন্থ । ইহা ২৭ অধ্যায়ে বিভন্ত । 
ইহার মধ্যে শাক্যের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বৈরাগ্য, সাধন, সমাধি, নিব্বণ লাভ পর্যন্ত 
[বিবৃত হইয়াছে। ইহার অপরাংশে প্রচার, ধর্ম্মব্যাখ্যা ও মৃত্যু বার্ণত হইয়াছে, এই 
ধম্মশাস্মের সাধারণ নাম পেটক ।॥ পেটক আবার তিন ভাগে বিভন্ত, সূত্র, আভধম্ম ও 
[বনয়। এজন্য ন্রিপেটক কহে । ইহার অপর নাম রত্ব্রয়। বৃদ্ধ স্বয়ং যাহা 
বাঁলয়াছেন অর্থাৎ বৃষ্ধবচনকে সূত্র বলা যায়। এ সত্রই বোঁধমণ্ডলীর নিত্য ও ধুর 
ধর্মশস্ত্র। ইহাই তাবৎ ধর্মশাস্ত্ের মূল ও ভীত্ত।॥ এ সূত্র অবলদ্বন করিয়াযে 
সকল ধম্মতিত্তৰ দার্শানক প্রণালগতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাকেই আভধম্ম কহে। 
িবনয় নীতি ও 'বাঁধশাস্তর । ইহাতে বোধিসত্তব অহ, ভিক্ষু, শ্র।বক, শ্রমণ ও 
সাধারণ লোকাঁদগের 'নামত্ত কর্ত'ব উপাদণ্ট ও 'বিভন্ত করা হইয়াছে । আনন্দকৃত 
“ব্‌ ধবচন" এজন্য অত্যন্ত আদরণীয়। তান শুদ্ধোদনের অনুজ শংক্রোদনের পূ, 
শাক্যাসংহের বিশেষ আত্মীয় খজ্লতাত ভ্রাতা । রাহুলসূত্রও বৌদ্ধাদগের আতশর 
গুজনীয় গ্রন্হ। জেতবনে রাহুলের সঙ্গে বুদ্ধদেবেব বিশেষ ধম্মলাপ হয়, উহা 
উচ্চ তত্তেওর মধ্যে পারগাঁণত, তাহা আধকাংশ মনোবিজ্ঞানে পারপূর্ণ। এই দুই 
গ্রদ্হ পাল-ভাষায় [লাখত হইয়াছে । রাহ্‌ল শাক্যাসংহের পুত্র । পিতা পুনে পরম 
বৈরাগী হইয়া ধম্মতত্ আলাপ কাঁরয়াছিলেন ও প্রচার কাঁরয়া জীবগণকে ম্যান্তর পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ দ্যাট বড় -নোহর। এ প্রকার আর কোন মহাপুরুষের 
পক্ষে ঘটে নাই। যাহা হউক, এ সূত্র সকল মূল গ্রন্য। প্রাচীন বোম্ধগণের নিকট 


এই সূর্-সকলই ধম্শাস্্ বালয়া পারগ্‌ৃহীত হয়। তাহার বিশেষ প্রমাণও দেখিতে 
পাওয়া যায় । 


যংকালে সুগত এই নণবর দেহ পাঁরত্যা্ কাঁরয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, 
তখন বোদ্ধাদগের মধ্যে মত ও ধর্মশাস্ত্র সম্বজ্ধে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল । কোন 
শাস্রে বাস্তবিক বুদ্ধদেবের উপদেশাবাঁল আছে, কোন: কোন: মত তান স্বয়ং প্রচার 
কঁরিযা 'গিয়াছেন, কোন কোন সত্য বৌম্ধাদগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ধম্মরাজ 
নব্বাণীবিষয়ে স্বয়ং 'কি কথা বালয়া 'গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে; 
কিন্তু ভিক্ষু ও বোঁধসত্তব, তাঁহার পপ্রয় শিষ্য ও প্রচারকাঁদগের মধ্যে তাহা অবগত 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পাঁড়ল। কারণ মহাপ্রুষেরা যে সকল উদার সত্য 
প্রচার করিয়া যান, তাহা শিষ্যগণের বুদ্ধভেদে বিকৃত রুপ ধারণ করিয়া ও নানা শাখা 
প্রশাখায় বিভন্ত হইয়া, 'বাভল্ন সম্প্রদায় উদ্ভাবন করে । এই আশঙ্কা 'বিদ-রিত এবং 
মন্ত ও বিশ্বাস স্থির কারবার জন্য, খ্রীঃ শঃ &৪৩ বৎসর পব্বে রাজগৃহে এক প্রকাণ্ড 
প্রথম বোঁধসঙ্গম (0০9201]) হয় । তখন মগধরাজ অজাতশন্র: জীবিত ছিলেন। 
তাঁহার সাহায্যে ও তাঁহার 'নাম্্মত বিহারে 'এ সভা আহত হয়। প্রায় ৫০০ শন 
ভিক্ষু একত্র সমাগত হইয়া বিশ্বাস স্থির করেন। শ্াক্যমুনির এক প্রধান শিষ্য বন্ধ 
কাশ্যপ বোধিমণ্ডলীর নেতা ও অধ্যক্ষ হইয়া, কোন: কোন সত্র গ্রহীতব্য, তাহা 'নব্বাচন 
কারয়া দেন। এ সভাতে কাশ্প, আনন্দ ও উপালী এই তন জনে নর বা 
ন্রীপটক-নাষে বূম্ধ-বচন মকল সংগ্রহ কাঁরয়া, সাধারণ সমক্ষে উপাস্হত করেন। এ 
সময়ে লালতাবস্তরের গাথা অংশগ্দীল সূত্র বাঁলয়া বিশেষর্ূপে সমাদূত ও গৃহীত 
হয়। কাশ্যপ সূত্র করেন, আনন্দ তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া আঁভিধম্্ম নামে প্রচার 
করেন এবং উপালী নীতিগুণল বিভাগ করিয়া 'বিনয়াখ্যানে প্রকাশ করেন। আঁচ 
তাঁহাৰ নিজ জীবনের বৃত্তান্ত লালতাঁবস্তর ভিন্ন আর কুন্রাঁপ পাওয়া যায় না, 
1বশেষতঃ এ গ্রন্হে তাঁহার বচন ও সন্ত, ধর্মতত্ত্ব ও সমাধি-প্রণালী বিশদরূপে লাখ 
ৃ্‌ হইযাছে। অতএব, ইহা বেশ অনুমিত হইতেছে যে, ললিতাবিতরই বুষ্ধদেবের 
জীবন ও মতসম্বন্ধে প্রামাণিক £ গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণীয় *। তৎপরে দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমে 
আবার পৃস্তকাঁদ নিব্থচিন হয়। এ সভা খঃ শঃ ৪৭৭ বংসর পূব্রে কালাশোকের 
সময় আহত হইয়াছিল । প্রথম সঙ্গম বুদ্ধের মৃত্যর পরেই হয়ঃ আর দ্বিতীয় সঙ্গষ 
এক শত বৎসর পরে হয়! এই সময় মগধরাজ কালাশোক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নত 
ও প্রচার করেন। তাঁহার দ্বারা মগধের অনেক স্থানে বিহার ননার্ত হয়, তিনি 
বৌদ্ধ প্রচারকাদগকে নানা স্থানে প্রেরণ করেন। প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে 
বৌদ্ধ প্রচারকাদগের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটে নাই ; অব্যাহন্তর্পে মত ও বিবাসের 
একতা চ'লয়া আপসিতোছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় সভাতে কয়েকজন প্রচারক পূর্্ব- 
'নাঁ্দণ্ট নিয়মাবলীর কঙওকগ্ুলি পারবর্তন প্রস্তাব কারলেন। বাঁললেন, তাঁহারা 
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ব্যাপি কাহার নিকট হইতে চ্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, জলবং তরল 
কোনর:প মাদক দ্রব্য সেবন করেন, মধ্যাহকালের পর জল দগ্ধ ও দাঁধ পান করেন, যাঁদ 
কেছ কণ্মাচ্ছাঁদত আসনে উপবেশন করেন এবং মঠ ভিন্ন গৃহস্হের ভদ্রাসনে দণক্ষা 
প্রভূতি কার্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাঁদগকে অধম্মদ্দোষে দোষী বলা 
ধাইতে পারে না। এই প্রস্তাবে আধকাংশ বৌদ্ধ সম্মত না হওয়াতে, ই'হারা স্বতচ্ত 
এক সম্প্রদায়ে বিভন্ত হইলেন এবং কাকদ্দক নামে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গরুর প্র 
চসকে গুরুর পদে বরণ করিয়া তাঁহার অনগত হইলেন। ই'হারা এক প্রকাণ্ড 
পারিপষ্ট দলে বিভন্ত হইয়া উৎসাহের সাহত ধর্মপ্রমার কারিতে লাগিলেন। ফলতঃ 
দ্বিতীয় সঙ্গমে মত লইয়া তুমুল 'ববাদ হয় । এই বিবাদে শাস্ন বাভন্ন হইল, মত 
সকল রূপান্তারত হইল, মূল শাস্বের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইতে আরম্ভ হইল । বিষম 
এক বিপ্লব উপস্থিত হইল, বিশদ্ধ মত ও বৌদ্ধবচন প্রতাঁত করা লোকের পক্ষে 
সুদুহ্কর হইয়া উঠিল। বৈরাগ্যহীন বৌদ্ধ সন্নযাসগণ নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর 
হুইলেন। 

এই সময়ে, বৌদ্ধ ধর্মের নিতান্ত দুরবস্হা ঘটিয়াছিল। বাস্তাঁবক বৈশালীতে যে 
গ্বিতীয় সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ প্রচারক একত্র হন। বদ্ধদেব স্বয়ং 
যেরূপ বৈরাগ্যের নিয়ম প্রচার কারয়া যান এবং প্রচারক ও 'ভক্ষ2ীদগের পাঁবনরতা 
রক্ষার্থ যে প্রকার কঠোর শাসনপ্রণালী পূর্বে সংস্থাঁপত হয়, এই সময়ে তাহার সম্প-্ 
1বপরাঁত হইয়া যায়। তৎকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসগণের মধ্যে বিলাস, সংখাঁপ্রয়তা প্রভূত, 
স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রভৃতি নশচতম পাপ প্রবেশ করাতে, এই ধম্ম" "নিতান্ত বিকৃত হইয়া 
ষায়। সুতরাং তৎকালের গ্রন্হাবাল কখনই মূল শাস্ত বলিয়া আদৃত হইতে পারে 
না। বিস্তু তৃতীয় বোধসঙ্গমে বশেষ পাঁরবর্তন হয়। তাহাতে শাস্ের কোন কোন 
অংশ পারত্যন্ত হয়, তন্মধ্যে নব্বাঁচত অংশগ্ঁল িশেষরূ্পে পরিগৃহীত ও বিশুন্ধাংশ 
সকল সংয্স্ত হয়। এই সভা (001,011) খ$ শঃ ২৪৬ বংসর পৃব্বে আহৃত 
ছয়। তৎকালে মগধরাজ অশোক সমস্ত ভারতের এক প্রতাপশালী অধীম্বর 'ছিলেন। 
[তান চন্দ্রগ;প্তের পৌর ও 'িন্দুসারের পূত্। তান নিরাঁতশয় দ-রাচারণ প্রচণ্ড রাঙ্গা 
ছিলেন, কত নরনারীর শিরশ্ছেদন কাঁরয়া কলাঁৎথকত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম 
প্রচশ্ডাশোক ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া ধম্মাশোক নামে আখ্যাত হয়েন। 
বৌদ্ধ ভিক্ষগণ ইহাকে দেবানাম্প্রিয় ও প্রিয়দশীঁ বাঁলয়া ডাঁকিতেন। তাঁহার 
সপ্তদশ বংসর রাজত্বকালে পাটলীপত্রে ( পাটনা ) তৃতণয় সভাতে প্রায় হাজার ভিক্ষ, 
সন্বযাসী উপাাম্ত হয়েন। ম্যাগলীও পত্র তিষ্য তৎকালে সন্্যাসীদগের সব্বপ্রধান 
নেতা ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এ সভার কার্য হয় । এই সভাতে বিশেষর্‌পে 
ধম্মপি্তকাদি মনোনীত কারবার জন্য অশোক স্বয়ং এক প্রবদ্ধ লিখেন। নয় মাস 
পর্ষযন্ত এই প্রভার কার্যয চলে, তাহাতে কেবল কোন কোন: শাসন বিশুদ্ধ, তাহাই 
নণাঁত হয়। এ সভাতে এই কয়েকথানি গ্রচ্হ নব্বাচত হয় £-_বিনয়, আরয়বসানী, 
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অনাগতভয়ানি, মৃনি গাথা, মনের সাত্ত, উপাতিষ্য প্রন ও রাহুল সত । এই সময়ে 
বৌদ্ধ ধম্মের রীতি নখীত, সামাজিক, পাঁরবারক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদি বিশদরপে 
বাধবদ্ধ হয় ; এবং নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। মহাবংশে ইহার ভার ভুরি 
মাণও পাওয়া যায় । 
থিরো মগ চাল পুতো সো জিন শাসনয়ো তকোনিত্ত। 
পেত্তৰান সাঁজীতন পেক্ষয়া মানো অনাগতান। 
শাসনাস্স, পাঁতথানান- পক্ষান্তেষ্‌ অপোক্ষয় পেসোসা 
কার্তকে মাসিতে রোথরে তাহিন তাহিন 
খিরান কাম্মীর গাম্ধারান মজ্জাতিক মাপে স্যাঁয় মহাদেব 
থিরাল মাহয ম্ডলীন 
বনবাসিন অপেসোস মরান রক্ষিত নামকান্‌ তথা 
পরাস্ত কাল যোনান, ধম্ম রক্ষিত নাম কান 
মহা বাট্যান এহা ধর্মরক্ষিত 'থরোনামকান্‌ মহারক্ষিত 
খরান্ত যোন লোক মপেগ্যায়। 
পেসৌস মাঁজ রূমান িরান, হিমবন্ত পদেশকান- সবন্ন 
ভাঁমর থরে ছ্িবসো নাম উত্তর মেবচ 
মহামাঁহন্দ থিরান তান থরান ইতির বত্যান সম্বলান 
ভদ্দ সাল শাকে সাঙ্গ বিহারীকে । 
লগফাদ্বীপে মন-মামাহমনগধ জিন জশলামাস পাঁতিপালিত 
তমহোত পণমরে অপেস্যয়ি * ! 
“তজ্ঞানাতাঁমরনাশক বুজ্ধদেবের প্রচারিত ধম্মেজ্জিবলকারী মগগাঁল থরোর পনর 
থরোদিগের তৃতীয় সভা ভঙ্গ কাঁরয়া ভবিষ্যতের কার্য প্রণালী চিন্তা করিতে লাগলেন ।” 
“ঁবদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কাররার সময় উপস্থিত দোঁখয়া, তিনি মজঝ্ান্তিক 
মক থিরোকে কাম্মীরে ও গান্ধারে, মহাদেব নামক 'থিরোকে মাহষমণ্ডলে, রক্ষিত 
[মক থিরোকে বনবাসিতে, যোনা ও ধর্মরক্ষিত নামক থিরোদ্বয়কে অপরান্তকে, 
ধন্ম'রক্ষিত নামক থিরোকে মহারাম্ট্রীয়ে, মহারাক্ষিত নামক থিরোকে হিমবন্ত দেশে, 
ন এবং উত্তর নামক 1থিরোগ্রয়কে সংবর্ণ ভঙ্গিতে এবং মহামাহন্দ্র ও শিষ্য ইত্তেয়, 
সয়, সম্বল ও ভদ্ুলাল এই পণ 'থিরোকে লওকাদ্বীপে বৌদ্ধধর্্মপ্রচার কারতে প্রেরণ 
রন। তিনি শেষোল্ত প৭ থিরোকে লক্কাঘ্বীপে প্রেরণ কারবার সময় তাহাঁদগকে 
ই কথা 'বাঁলয়া দেন যে, মোহাম্ধকারাবজ্ঞয়ীর আনন্দপূর্ণ ধর্ম আনন্দকর স্হান লগ্কা- 
পস্হাপন কর ।” 
বাস্তবিক অশোক স্বীয় ক্ষমতা-বলে, সাধ্চারতগুণে, দয়া ও পরোপকারব্রতে 
ংকালে বৌন্ধপ্রচারকমণ্ডলীর একপ্রকার নেতাঙ্বরূপ হইয়া কার্ধয কাঁরয়াছলেন। 
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ফলত: ভারতে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধ 
ধর্মের আশ্রয়ে অশোক দেবপ্রকাত লাভ কাঁরয়াছিলেন। তান ধর্মের জন্য যৎপয়ো- 
নাস্তি ত্যাগ স্বীকার কাঁরয়াছলেন। তিনি স্বয়ং প্রয়তমা কন্যা সঙ্ঘামন্রা ও প্রিয়তম 
প্র মহামহেন্দ্রকে সন্ন্যাসী বুতে নিষ্্ত করিয়া, ?সংহলে উভয়কে বৌদ্ধধধ্মপ্রচারার্থ 


শি স্পা | শনি সপ সাপ 


প্রেরণ করেন। পৃব্বোন্ত যোন নামে ধর্ম প্রচারক গ্রীকদেশখয় যবন। তিনি ভরতে 
উপাঁনবেশ সংস্থাপন করাতে, বোদ্ধ প্রচ্রকার্দগের আধিপত্যে বংদ্ধদেবের শরশাগত 
ছুইয়া, একেবারে ধদ্্মপ্রচারকের ব্রত অবলম্বন কাঁরয়া, দেশে দেশে ধর্ম প্রচার 
করিয়াছলেন । 

চতংর৫সভা অথৎি বোঁধিসঙ্গম (0081২01) খুঃ শঃ ৩৩ বংসর পৃব্বে প্রাতম্ঠিত 
হয়। কিচক তখন সমুদায় মগধের রাজা ছিলেন, তাঁহার যত এ সভা বিশেষরূপে 
আহৃত হইয়াছিল। কিম্তুসে সময়ে ধম্মের তেজ ও উৎসাহ অনেক ছাস হইয়া 
ষায়। এঁ সভাতেও কতকগুলি 'িয়ম সংস্হাপিত এবং কোন কোন মত বিশ্বাসের 
পাঁরবর্তন হয় । এই সভার বিশেষ ববর্ণ তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

যাহা হউক, 'সদ্ধার্থের নিব্বাণের পর &০০ শত বৎসরের মধো চার বার বোধি- 
সঙ্গম হয় । এই সঙ্গমে প.স্তকাদি ও মতাঁঝবাস সম্বন্ধে কত প্রকার পাঁরবর্তন দ্বটে, 
তাহাই প্রদর্শিত হইল। ইহা নিশ্চয় কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, বেদ্ধধম্মের মূল 
্রজ্হসম্বন্ধে [বষম মতভেদ উপাস্থত হয় এবং মতভেদজানিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অভ্যুদয় হয় । বৌদ্ধধমর্ম এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬টি সম্প্রদায়ে বিভন্ত হইয়াছে । অতএব 
াঁহারা বলেন, ই"হাদের মতভেদ হয় নাই, তাঁহাদের 'নতান্ত ভ্রান্ত । প্রথমে মূল গ্রন্থ 
সকল কোন্‌ ভাষাতে কোন সময়ে 'লাখত হয়, বৌদ্ধ ধম্মসিম্বম্ধে ইহাও একটি বিশেষ 
স্ঞাতব্য। যৎকালে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন, তথন সমুদ্দায় ভারতে তিন ভাষ৷ 
প্রচালত ছিল। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পাঁল। পালি আবার সমূদায় মগধ এবং 
উঁড়ষ্যা হইতে কপদাগার পর্যন্ত তত্প্রদেশবাসগুণর মাতৃভাষা ছিল। কি আশ্চ্যণ 
পারবর্তন! এককালেষে পাল সনৃদায় বেহার ও ডীঁড়ষ্যার মাতৃভাষা বালয়া 
পাঁরগাঁণত হইত, তাহ? এখন প্রান দুবেধ্যি হইয়া পাঁড়য়াছে। বুদ্ধদেব সরল ভাষা 
ভালবাসতেন, যাহা সহজে লোকে হদরঙ্গম কারিতে পারে, সেই ভাষাতে তাঁহার 
উপদেশ লীপবদ্ধ করিতে তীন স্বয়ং আদেশ কারয়া যান। পাল ভাষাতে তাঁহার 
রটনাবলী 'লাখত হয়, ইহা 'তান বিশেষরূপে বাঁলয়াছিলেন। কিন্ত; তাঁহার 
শিষ্যগণের মধ্যে অধিক!ংশই ব্রা্ষণ ও ক্ষান্রিয় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষা 
[বলক্ষণ জানতেন, এবং এই কারণে 'মীশ্রত ভাষাতেই তখন গ্রন্হাঁদ 'লাখত হইয়াছিল । 
লাঁলতাবদ্তর তাহার সাক্ষ্যদান কারতেছে । এ গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে ?লাঁখত হইয়াছে । 
ইহার গদ্য অংশগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, আর পদ্য অর্থৎ গাথাগ্ঁল 'মাশ্রত ভাষাতে । 
অধ্যাপক বণুফ, ও ল্যাসেন বলেন যে, বাম্তাবক গাথা অংশগযীলই নব্বপেক্ষা পারাতন 
এবং সংস্কৃত ও ত-ওপালর মং মধ্যবন্তাঁ ভাষায় 'লাখত । আমাদেরও ইহাই অন্মান হয় 
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ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ আছে । টর্ণার সাহেবের মহাবংশ গ্রন্হে 'লাখিত হইয়াছে, 
অশোকের ২৭ বংসর রাজত্বকালে তৎপর ম মহেদ্দ্র বৌদ্ধ গ্রন্হসকল িংহল ভাষাতে 
অনুবাদ করেন, সেই গ্রদ্হ পাঁচ খষ্টাব্দে পালি ভাষায় অনুবাদত হয়। ইহা দ্বারা 
বেশ প্রীত হইতেছে যে. অশোকের সময়ে অনা ভাষায় 'লাখত ধম্মগ্রন্ছ সকল 
প্রচলিত ছিপ। তাহা কোন: ভাষা? সংস্কৃত ও পাঁলামাশ্রত ভাষা, যাহা গাথার 
ভাষা বাঁলয়া প্রতীত হয়। খণ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭০ বংসরে চীনদেশে বৌদ্ধ- 
ধম্র্মের প্‌ঞ্তকাঁদ প্রথম অন্বাদিত হয়, তিব্বতের রাজা ৬২৩ খঃ বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ কবাতে। ভারতবর্ষ হইতে ধম্মগ্রন্ছু সকল লইয়া যান এবং দেশীয় ভাষায় 
জন্বাদ করিয়া গ্বদেশে প্রচার করেন। বৃদ্ধ ঘোষ যে শাক্যাসংহের জীবন 
পাল ভাষায় লিখিযাছেন, যাহা পালি ভাষায় সব্বেধিকিষ্ট পৃস্তক বলিয়া পারগাঁণিত হয়, 
স্তাহাও বৃদ্ধদেবের দেহত্যাগের হাজার বংসর পরে। ব্রহ্দদেশে “মললঙ্কর উত্তো? 
নামে যে লালতবিচ্তরের অনুবাদ আছে, তাহাও বুদ্ধ ঘোষের সময়ে । ইহা দ্বারা 
বেশ প্রাতপন্ন হইতেছে যে, এখন যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রগলত, তথায় 
ঈলগ্রন্হ প্রাপ্ত হওয়! যায় না, অনবাদ মান্ন ' বর্তনান সময়ের াখত ভাষা যেমন 
সংগ্কত ও ইতর বাঙ্গলার নধ্যবন্তী' হইয়াছে, এখন ক, উচ্চদরের গ্রন্ছে আধকাংশ 
সংগ্কত কথা ও বাক্যাবলী পর্যান্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন যংপরোনাস্ত, যঃ 
পলাযতি স জবা, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ইত্যাঁদ ; তৎকালেও সংস্কৃত ও পালির সাঁহত 
এইরূপ সম্ব্ধ ছিল । 
পূরাকালে ভারতের এই এক চমৎকার প্রথা ছিল যে, প্রীসক্ধ ব্যাস্তুর চাঁরত ও 

মনোজ্ঞ গৃণাবাল নানাবধ ছন্দে ও সমস্বরে প্রধান প্রধান সভায় বা দরবারে [কংবা 
যন্্রস্থলে করাত্ত'ত হইত । প্রায় এইর্‌পে ধাঁষাঁদগের যজ্ঞস্থলে খগ্‌বেদ, রাজদরবারে 
মনোহর স্বরে ও পদ্যে গাথা গীত হইত রামায়ণেও ইহার দষ্টান্ত দৌখতে পাওয়া 
যায়। কুশ লব রামচাঁরত এমন মনোহর স্বরে সভাস্থলে কীর্তন করিয়াছিলেন যে, 
তাহাতে রামের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। সমগ্বরে এক তানে গৃখাবলী কীর্তন কালে 
তাহা সভাস্থ জনগণের হৃদয়ে বড় মা্রত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবোধিসঙ্গমে 
সংকাঁলত হইয়া অগ্রে গাথাগ্যীলই বাত্তুত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনালেখ্য আত 
মনোহর স্বরে গীত হওয়াতে সভাচ্ছ সকলে মোহত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিশয় 
করিয়া বালতে পারা যায় যে, গাথাগ্যাল সব্বপেক্ষা পুরাতন ও মূল সনত্র বাঁলয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । যখন শাক্যমূনি ইহলোক পাঁরত্যাগ কাঁরয়া চাঁলয়া যান। তখন 
আনন্দ, নপ্দ ও রাহ্‌ল এই শিষান্রয়ই তাঁহার পরমাত্মীয় 'ছিলেন। ই'হারাই গাথার 
ছন্দে তাঁহার মনোহর চাঁরত গান কাঁরয়াঁছলেন। অতএব এই গাথা অংশগযাঁলই মূল 
সূন্র। যাহা আনন্দ দ্বারা রচিত হইরাছিল, তাহাই বি*বাসযোগ্য ও বহ? পুরাতন । 
লাঁলতাঁকতরই খে ঝুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ঘটনাবাঁলর প্রমাণন্থল, তাহা রে 
এক বাক্যে স্বীকার কাঁরয়াছেন। পাঁথবীর সমূদ্দায় বৌম্ধদেশে ভব ভিন্ন ভাষাতে 


৮ 


বদ্ধদেবের জীবনসম্বদ্ধে যাহা লাঁখত হইয়াছে, তাহা এক লালতাবজ্তরের অংশ 
মান্ত অবলগ্বন করিয়া। আমিও' তাহাই অবলম্বন এবং অপরাপর গ্রন্হাবাল সশ্দর্শন 
করিয়া, এই মহাপরুষের চারত চিন্িত করিলাম । সুনিপুণ চিন্কর ভিন্ন এমন 
মনোহর 'চন্র কে আঁকতে পারে? হায়, যে গুণধরের মনোমত গুণাবলী মানবের 
অনুকরণীয়, তাহা আমার চিত্ত চনত করিতে বাঁসল; কিন্ত; যে রঙে তিনি রষ্িতি 
ছিলেন, সে রঙ আম কোথায় পাইব, কে সে রঙ ফলাইতে পারে? যোগ্ের তুিকায় 
ও সমাধির রঙে আম তাহা ফলাইতে বাঁসয়াছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা যাহা, তাহাই 
পূর্ণ হউক। 

যে মহাত্মা দুই সহম্াধক বংসর হইল, ন*বর দেহ ত্যাগ কাঁরয়া ইহলোক হইতে 
অবসৃত হইয়াছেন, তানি এখন কোথায়? বাস্তাবক কি তান মারয়াছেন? তিন 
এখন নিষ্বাঁণসাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নিষ্যণজলধি দেবাদেব আঁদদদেবে 
বিরাজমান রাহয়াছেন। আম তাঁহার গৃণে মুগ্ধ হইয়াছি, আম তাঁহার নিষ্বাণরসের 
অমতে পান কাঁরয়া কৃতাথ হইয়াছি। সেই মুনির আমার আত্মার ভূষণ। তিনি 
আমার জীবনের মূলে প্রাবণট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধ ধ্যান বৈরাগ্য ও নিব্বাণ 
পাঁঝুতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে । সমাঁধস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে 
এক হইয়া গিয়াছে, আম যোগসাগরে ভাসমান হইয়া, তাঁহার ধ্যানসখের অমৃত গান 
কাঁরয়া, চিদাকাশে এখন উত্ভীয়মান হইতোঁছ। যান রাজপাত্র হইয়াও ভিক্ষবেশে 
পথে পথে নগরে নগরে দয়ান্রচত্তে জগবগণের মূক্তি ও দুঃখ নিব্বাঁণ কারবার জন্য ভ্রমণ 
করিলেন, 'যাঁন অতুল এম্বষণ ছাড়িয়া 'ভিক্ষান্ঈই পরম সখ জ্ঞান করিলেন, 'যাঁন 
রাজাসংহাসন ছাড়িয়া তরূতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগোর 
কথা মনে হইলে হদয় ব্গালত হয়, আশ্রুব্গে সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে । এমন 
মহানুভবের প্রাত হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকতে পারে না। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 
আমি এই গ্রচ্ছথাঁন প্রকাশ কাঁরতে ব্যধ্য হইলাম।| তাঁহার মনোহর চরিত পাঠ কাঁরিয়া 
পাঠকগ্রণ সুখশ হইবেন। বিশেষতঃ তাঁহার সব্্বত্যাগী জীবনে অনেক শিক্ষণীয় 
বিষয় আছে। স্থির শান্তমনে তাহা আলোচনা কাঁরলে, সহদয় ব্যন্তিমানে গভীর 
আধ্যাত্মিক জীবনের রসাগ্বাদনে মগ্ন হইতে পারিবেন। অলমাঁত'বিতারেণ। 


শীক্যমুনিচরিত 
ও 
নিব্বণণতত্ব 


(১) 
রাজা শুদ্ধোধন ও মায়াদেবী 


এই ভারতভূম আত পণ্য ভঁম ও আত অপব্্ধ গ্হান। এখানে কত মহাত্মারাই 

জম্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে পাত্র কাঁবিয়া গিয়াছেন ; কত অমূল্য সত্য রত্র দিয়া সমৃপ্ধি- 
শালী করিয়াছেন। যখন আর্ধকুলাতলক খধাষিগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন কাঁরয়া 
সমতানে সমস্বরে সেই আদিদেবদেবের স্ত্ীতিবাদ কারতেন, আর সামগানে তাঁহার 
মাহমা বর্ণনা করিতেন, তখনকার কি অপর্ধ্ব ভাব "ছল, স্মরণেও সুখোদয় হয় । যখন 
নৈমিষারণ্যে শ্বেতখ্মশ্ধারী দশর্ঘকায় তেজঃপুঞ্জ শর্ধচেতা মানগণ ভগবন্ভান্তরস 
গান করিতে কারতে ভাস্তিতত্তৰ ব্যাখ্যা ও শ্রবণ কণ্রতেন' তখনকার কি স্বর্গীয় ভাব, 
মনে হইলে চিত্ত আনম্দনীরে ভাসমান হয়। যখন ধ্যানক্তামিতলোচন সমাধিস্থ যোঁগিগণ 
৷ একান্তমনে পৰ্ধতকল্দরে বা সরষৃতটে বরন্ষাধ্যানে মগ্ন হইয়া 'িদানন্দ পুরুষের দর্শনে 
অপার যোগানষ্দ পদ্ভোগ কাঁরতেন, তখন ভারতের কি স:খের দিনই ছিল, ভাঁবলেও 
চিন্তে আনম্দসণ্টার হয়। কিন্তু; কাঁলকালেতে সকলই 'বিলপ্ত হইল। শেষ যখন 
রাহ্নাণ জাতিরা অত্যন্ত অহংকারে মত্ত হইলেন, বোৌদক শুক ক্রিয়াকলাপই ধঙ্মের সার 
কাঁবয়া মানিতে লাগলেন, রন্ষদর্শন আআসংযম যোগ তপস্যা চিন্তশাদ্ধ দয়া দাঁক্ষণ্যাঁদ 
আধ্যাত্মিক ধর্ম, পরিত্যাগ কারয়া, অসার যাগ যজ্ঞ পশ.বধ প্রভাতি ঘাণত হংসাবাত্ত 
চাঁরতার্থ কারবার জন্য বাস্ত হইলেন ; আপনারা পুরোহিত ও শ্রেম্ঠজাত বাঁলয়া 
জনসমাজের প্রাত অন্যায় আধপত্য তার কারতে লাগিলেন ; ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
জাতিকে পদদাঁলিত কাঁরয়া কাঁট পতঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; বিধাতার 
রতিভ সুন্দর মানবপ্রকাতিকে তুচ্ছ কাঁরয়া কেবল বেদের দোহাই দিয়া আপনাদের 
আস্কপ্রায় 1সম্ধ কাঁরতে বত্ববান হইলেন; যখন বাঙ্গণাঁদগের স্বার্থপর জীবনের দ্যারা 
বাসনা, তৃষ্ণা, কামনা, [নিষ্ঠুরতা ও ্বার্থপরতার ধর্মই হ্দসমাজে দন দিন প্রচ্গারত 
হইতে লাগিল ; তৎকালে অসার ইন্দিয়সুখভোগ ও বিলাস না কমিয়া বরং ধম্ম সাধনের 
সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তথন সাধারণ জনগণ ধম্মম্থি, ত্রাঙ্মণেরাই মনচক্ষর 
দাতা, তাঁহারা লোকাঁদগকে যে দিকে চালাইতেন, লোকে সেই দিকেই চাঁলত, সুতরাং 
প্রাথহীন মৃত দেহের যেরূপ দ্গাঁত হয়, আর্ধ্ধম্মের তদুপ দুরবস্থা ঘাঁটল। ভাবহাীন 
তকগুীল শুক অনুষ্ঠানে ধর্ম পারণত হইল। বেদই সমুদায় জ্ঞানের চম ; 


২ শাক্যমুনিচরিত ও 'নিদ্বাণততৰ 


মানবের চিত্তে বেদ, বাঁহভূত আর জ্ঞান নাই, কর্তব্যও নাই, এই মত দৃঢ় হইল। 
বাস্তাঁবক মানুষের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইল । ঈ*বরদত্ত সহজ জ্ঞান, 'ববেক, 
বৃদ্ধ ও প্রেম ভন্তির ক্রিয়া ব্ধ হইয়া গেল। বেদে বিশ্বাস না কারলেই নাস্তিকতা । 
তখন প্রাতগৃহচ্হের গৃহে যক্ঞার্থ অসংখ্য অসংখ পশু বধ হইতে লাগিল । বাস্তাঁবক 
তৎকালে ভারত সেই অপাবন্র রস্তপ্লাবনে প্লাবত হইয়াছল, ঘরে ঘরে সোমরসপান ও 
মাংসাহার প্রচুর পাঁরমাণে প্রচালত হইল। যজ্ঞান্জ্যানের নামে আর্ধানরনারী 1বলক্ষণ 
ম্নদ্য মাংসের বশীভূত হইয়া আসংট্রক ধম্রমের আধিপত্য বিদ্তার কীরলেন। এই সময়ে 
আর্য'বংশীয়েরা অত্যন্ত হীনাবদ্থায় উপনীত হইয়া কলহ্কের ধব্জা উড়াইলেন। বিধাতার 
রাজ্যে একাদক্মে অন্যায় অত্যাচার আর কত কাল চাঁলতে পারে 2? মানবঙ্জীবন আর 
কত দিন অশেষ রেশ সহ্য করিতে পারে? জনসমাজ আর কত কাস গ্গুরাচারী পাপ- 
ভারাক্রান্ত লোকাঁদগকে বহন করিয়া যল্তরণাভোগ কাঁরতে সক্ষম ? যান ভৃবনাবজয়ী 
বি*বাবিধাতা, তিনি নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া এই মানবজীবনের পাঁরচালক হইয়া স্থিতি 
কাঁরতেছেন; 'তাঁন মানব মানবীর আধ্যাত্মক গাঁত ও লক্ষ্য নান্দ্ট কাঁরয়া যুগে যৃগে 
কত প্রকার লীলা প্রদর্শন কারয়াছেন; তান বে সকলের মজ্জা ও আঁস্থগত হইয়া 


বিরাজ কারতেছেন। তানি আর ভারতের এর্‌প অবস্থা দেখিয়া উদ্গাসশীন থাঁকতে 
পারেন? 


বন্তুতঃ যে ধম্মের আশ্রয়ে থাকিলে মনষ্যের সদায় দুঃখের অবসান হয়, অন্তরে 
শাস্তসনীরণ সণ্টারত হইতে থাকে" হস্ত দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া কেবল গরসেবাতে 
শনযা্ত হয়, আত্মসূথ 1বসর্জন দিয়া মানব নিচয়ের সুখে সুখী হয়, সেই ধর্মের আশ্রয়ে 
ধাঁকয়া ক না তখনকার আধশ্গণ ঘোর মায়াতে বদ্ধ হইয়া পাঁড়লেন ; অধর্ম, পাপ, 
নিষ্ঠুরতা, অহংকার, অন্তযাচার কাঁরতে 'বিন্দুমান্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এ সকল দূর 
কারবার জন্য স্বয়ং বিধাতাই নিয়ত প্রস্তুত বাহয়াছেন। 'ণই সমবে বাস্তাবক একটা 
ধর্মবিপ্লব প্রয়োজন হইয়া পাঁডল। জনসমাজের দ:ষত দূগশ্ধবায়: বিশহুদ্ধীকৃত 
কারবার জন্য এক ব্ত্রসম মহাতেজস্বী পৃরুষের আঁবভবি নতান্তই আবশ্যক হইয়া 
পাঁড়িল । জনসমাজ বিশৃঙ্খল, ঘোর 'বপদাক্রান্ত, ব্রাঙ্মণেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই কাঁরতে 
লাঁগলেন। ধম্মাংঘর্ম, বোধাবোধ, কাণ্ডাকাণ্ড পরিত্যাগপূব্ব'ক, স্বেচ্াপ্রবৃত্ত হইয়া 
নিজ ইন্টসাধনে যত্বান হইলেন, শাস্্ীয় মম্ম পাঁরবার্ত'ত কারয়া দয়া স্বীয় আভিগ্রায়া- 
নুষায়ী উহার ব্যাখ্যা কারতে লাগিলেন । এই বিপ্লব দর করবার জন্য মহাশীন্তশালী 
শাক্য ভারতে অবতী্* হইলেন । শাক্য যথার্থ অগ্রিময় তেজোময় জীবন লইয়া তৎকালে 
উপপান্থছত হন। তান অন্ধকারের মধ্যে প্রকা্ড আলোক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসাড়ুতার 
মধ্যে অনুপম অলৌকিক তেজ । তানি বিলাসের মধ্যে প্র বৈরাঞ্য, আসাঁন্তর মধ্যে 
পরম নব্বণি, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বিপুল দয়া, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরতার মধ্যে বিনয় ও 
আত্মাবনাশরূপে অবতখণ হুইয়া অধম্মের প্রাতিবাদ কারতে আসলেন । হীন জবলস্ত 
আগ, হীন সাক্ষাৎ মহাশান্ত, হীন জীবের 'নকট প্রত্যক্ষ দয়ার অবতার & 
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নেপালের পাধ্বত্য প্রদেশের সম্মিকটে রোহণী নদীতীরে কাঁপলব্ত্‌* নগর 
সংস্থাঁপত। এ নগর কাশীর উত্তর পৃত্ব' ৫০ ক্রোশ দূরে গোরক্ষপৃরের নিকটবাঁ। 
শখদ্ধোদন নামে এক পরম ন্যায়বান রাজা তথায় বাস কাঁরতেন। তান পাবান্ন 
ভোজন করিতেন বালয়া শুদ্ধোদন নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন 
শাক্যবংশসম্ভুত। শাক্য কোন অভিধানিক শব্দ নহে। ইক্ষাকৃবংশ হইতেই শাকা- 
নামকরণ হয়। কাঁথত আছে যে, ইক্ষাকুবংশের কোন পর্ব পুরৃষ পিতৃশাপে আক্রান্ত 
হইয়া গৌতমবংশীয় কপিল নামক মীনর আশ্রমে গিয়া লুক্কায়তভাবে শাক (শেগৃণ ) 
বক্ষে বাস কারয়াছলেন। তদবাঁধ শাক্য নামে এঁ বংশ আঁভাহত হয়। বোধ হক, 
এই কারণেই বোধিসত্ত্বের নাম শাক্যাসংহ হইয়াছে অর্থাৎ শাক্যবংশের শ্রেহ্ঠ ৷ যাহা 
হউক, রাজা শনদ্ধোদন ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজকার্য) সম্পাদন কারতেন। 
তাঁহার রাজ্যে প্রজ্ারা অপব্ব' সুখে কাল যাপন কাঁরত, কোন প্রকার দৌরাস্ম; ৰা 
অত্যাচার সহা কাঁরতে হইত না। রাজা বাম্তাঁবক অমায়ক, দয়ালু ও দারদ্ুপোষক 
ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দীন দুঃখীরা ক্রেশ পাইত না। সকলেই সম্তষ্টাচত্ত ও 
পূর্ণমনোরথ । ললিতাঁক্তরের তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা শৃদ্ধোদন ও রাজমহিষী মায়া 
দেবীর চাঁরন্র যের্‌পে বার্ণত হইয়াছে, তাহা সব্বদোষশূন্য বোধ হয়। আমরা তাহার 
কিয়দংশ এন্ছলে উদ্ধৃত কারয়া দিলাম । 


রাজা শদ্ধোদন “নাতবৃদ্ধোনাতিতরুণোহাতিরূপঃ সব্বগুণোপেতঃ শিক্পজ্জঃ 
কালক্প আত্মজ্ঞো ধর্মজ্ঞপ্তত্তবজ্ঞোে লোকজ্ঞো লক্ষণজ্ঞে ধম্মরাজো ধন্মেণানুশাস্তা ।?? 
বাস্তাবক তানি আত বৃদ্ধও নহেন, আত য্বাও নহেন অর্থাৎ পৌঁট়াবস্থার লোক 
ছিলেন। এঁকে প্রয়দর্শন ও রুপবান্‌ পুরুষ বাঁলয়া পাঁরাচিত । রাজা সব্বগ্‌ণাম্বিত 
ও শিক্প-শাস্তে বিশেষ পারদশী ছিলেন। তান সময়োচিত ব্যবহার বিলক্ষণরূপ 
জানতেন, আত্মপাঁরচয় বেশ রাখিতেন, ধম্ম ও 'বাঁবধ তত্ত সুন্দররূপে অবগত 
ছিলেন। মানবচরিত্রও বেশ বাঁঝতে পারতেন । লক্ষণালক্ষণ তাঁহার বিদিত 'ছিল। 
[তিনি ধর্ম রাজ, ধর্মানযায়ী রাজাশাসন কাঁরতেন । রাজার ধণ্্পত্রী মায়াদেবী অন্রূপা 
রাক্ছী ছিলেন। 'তানও আত সূরুপা, আসেখ্যাবাচত্ দর্শনীয়া, সত্যবাদিনী, ম.দু- 
ভাঁষণী। কদাঁপি দাস দাসী ও আত্মীয় চ্বজজনের প্রাতি ককশ বা পরুষবাক্য প্রয়োগ, 
কারতেন না! তাঁহার প্রকৃতি আত শ্রান্ত ও ধীর ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অচপলা 
ছিলেন। মায়াদেবীর কথা বড় মধুর ছিল, তাঁহার স্বরও খুব 'মঞ্ট ছিল। নারী- 
জাঁতর মধ্যে অনেকের অসঙ্গত প্রলাপ, বাক্যে দিন যাপন কাঁরয়া থাকেন, কিন্ত 
রাজমাহষী বড় প্রলাপ বাক্য কাঁহতেন না। তান আতশয় লজ্জাবতী স্নেহশীলা 
ছিলেন, রাজঘরণী বাঁলয়া বিন্দ,মান্ন আভমান কারতেন না। তাঁহার চারত্রে কেহ কখনই 
ঈর্ষা দেখিতে পায় নাই । ইনি একান্ত পাঁতন্রতা ছিলেন, লোকের প্রাত সব্ব্দা প্রসন্ন 


* বন্তমান নাম কোহানা 


৪ শাক্যমুনিচারত ও 'নিধ্বা্ণতত্তব 


থাকিতেন, দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনেরা কোন প্রকার অপরাধ বা অন্যায় কার্য) করিলে 
অপ্রসন্ন হইয়া ক্রোধ প্রকাশ কারিতেন না। রাজ্ঞীর স্বভাব আত সরল ছিল । 'তাঁন 
শঠতা বা কুটিলতা কিছচমাত্র জানিতেন না। মায়া কদাঁপ মহখরা বা প্রগলভা নার 
বাঁলিয়া অন্তঃপুরচারিণাদগের নিকট পাঁরাঁচতা ছিলেন না। কর্থত আছে ষে, শ্রাক্য 
জল্মপাঁরগ্রহ করিবার পূৰ্বে এইরূপ এক দৈববাণী হয় £__ 

“ন রাগরন্তা ন চ দোষদজ্টা 'লক্ষ] মৃদু সা বধাজস্নগ্ধবাক্যা । অকরকশা চাপরহ্ষা 
চসৌম্যা স্মিতামুখাষ্* সা ভ্রুকুটীপ্রহীণা ॥ ছাঁণা হ্যপন্রাপিণী ধম্মচারিণী নিচ্মণি 
অস্তব্ধ % অচণ্চলাচ। অনীষ্ঁকা চাপ্যশঠা আমায়া ত্যাগান€রন্তা সহমৈল্নচিন্তা ॥ 
কম্মেক্ষণা সিথ্যাপ্রয়োগহীনা * সত্যে স্থিতা কায়মনঃসুসংবৃতা । স্বীদোষজালং ভ্যাঁব 
বৎ প্রভূতং সব্বং ততোহস্যাঃ 8 খল: নৈব 'বদ্যতে ॥ ন বিদ্যতে কন্যা মনৃষ্যলোকে 
গন্ধক্ষলোকেহথ চ দেবলোকে। মায়ায়দেবীয়ে সমাকৃতাক্ষরী প্রাতরূপ ॥। সা বৈ 
জননী মহর্ষেঃ ॥ জাতাঁশতাং পণ্চমনূনকার সা বোধিসত্ত্স্য বভ্ব মাতা । 1পস্তা চ 
শুদ্ধোদন তত্র তত্র প্রাতরূপ** তস্মাজননী গৃণাচ্িতা | 

ব্রতে স্থিতা তিষ্ঠাত তাপসীব ব্তানুচারী % সহ ধম্সচাঁরণী ॥ রাজ্ঞাভ্যনজ্ঞাভ- 
বরপ্রলব্ধা ্বান্রংশমাসা ন কাম সেবাঁতি * | 

শাকা ঈদশী জননীর গভে ও এইরূপ পিতার গুরসে জঙল্মগ্রহণ কাঁরবেন বাঁলয়া 
উদ্ভরূপে উভয়ের চরিত বাঁর্ণত হইয়াছে । বৌঁ্ধেরা বলেন যে, সিদ্ধার্থ অন্য বংশ 
পাঁরত্যাগ করিয়া কেবল শাক্যবংশকেই মনোনীত কাঁরলেন কেন ? লালতবিস্তরে 1লাখত 
হইয়াছে যে, তিনি জম্বৃগ্বীপের ১৮ চ্থান ও ১৮ কুল অচ্বেষণ করিয়া পারশেষে শাকা- 
কুলকেই 'নদ্দেষ বালয়া মনোনীত কাঁরয়াছিলেন। “পাশ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশো- 
হাঁতব্যাকুলীকূতো যাাঁধাচ্চরো ধর্মস্য পুল হীতি কথয়াত ভীমসেন বায়োরজ্জন ইচ্দুস্থ 
নকুলসহদেবাব-শ্বিনোরাতি* পাশ্ডবেরাও কুরৃদিগকে বাকল কাঁরয়াছলেন এবং 
তাঁহারা জারজ, অতএব এ কুলে মহৎ দোষ লাঁক্ষত হইতেছে । কেবলমান্র শাক্যবংশই 
নিদেষি। 

এদিকে শ্রাবাস্ত প্রদেশের রাজা শুদ্ধোদনের বশ মান চার দকে প্রচ্গারত হইল, 

1ভিনি নিকটবত্তরণ ক্ষুদ্র রাজগণের নিকট বশেষ আঙগরণীয় ও গোরবান্বিত হইলেন, 


রগ খা । 
কচ নম্মনা অস্তথ্ধা । 
কচ মিথ্যাপ্রয়োগহাীনা | 
সক তৎসব্বমস্যাঃ | 
+**** মায়াখাদেব্যা সমীক-তাক্ষরা প্রাতরপো । 
হকঞজক+ আহ্দ্ধোদনস্ত্। 
কঞ্কক৯৯* প্রাতির-পা। 
ক ব্রতানুচাঁরণগ | 
* জ্বাঘংশল্মাসা স্‌ কামং সেবতে। 
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[তিনি বলবীর্ষেও আঁদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর সখসমাক্ধির অগ্রতৃল ছিল না, দাসদাসী, 
প্রতৃত্ব ও ক্ষমতারও অভাব ছল না, হীন্দ্রিয়সূথসেব্য বস্তূরও অনাটন ছিল না; কিন্ত 
তথাপি তাঁহার 'চত্তের প্রসন্নতা কোথায় ? পত্র না" হওয়াতে পল্বাম নরক হইতে 
উদ্ধার পাইবার আশা নাই, রাজার ও রাজমাহষীর মনে এই চিন্তাই আতশয় প্রবল হইয়। 
উঠিল। রাজা শহদ্ধোদনের দ:ই স্ত্রী, মায়া ও গৌতম ; কিন্ত; উভয়েই পত্রহীনা । 
এত বয়সে উভয়ের সন্তান হইল না দোঁথয়া, রাজ্ঞী £ও তাঁহার আর দুঃখের অবাঁধ 
রাঁহল না। 

পরের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ কাঁরতে না পারায়, রাজকুল ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। 
এ দকে রাজ্জীও প্রায় তখন বধীয়্সী হইয়াছেন । তাঁহার চত:শ্চত্বারংশ বংসর অতাঁত 
হইয়া আসিল, সুতরাং সন্তান হইবার সম্ভাবনা ছাস হইতে লাগল । এত বয়সে আর 
প্রসবের সম্ভাবনা থাকে না, এই বালয়া সখীঁগণ কাণাকাণ কাঁরতে লাগিল। একদা 
মায়াদেবী স্নানান্তে নানা ভরণভষতা অন:লপ্তগান্রা সনীলবন্বরপারধায়িনী ও অনেক 
সখীগণ দ্বারা পারবৃতা হইয়া রাজা শহদ্ধোদনের সঙ্গশীত প্রাসাদে উপাস্থত হইলেন। 
তথায় তান রাজার দাঁক্ষিণপাশ্বে রক্রজালখাঁচত ভদ্রাসনে উপাঁবন্ট হইয়া, ঈষৎ হাস; 
কাঁরয়া রাজাকে এই গাথা বাঁললেন, “হে সাধো, হে পার্থব, হে ধর্মপাল, আমি আপনার 
নিকট হইতে এক ভিক্ষা চাই, হে রাজন:, অদ্য আপান আমায় সেই বর দান করুন। 
আপাঁন অত:যম্লত, প্রীতমনা হইয়৷ হৃদয় মনের হর্ষ বর্ধক আঁভপ্রায়ও আমার নিকট 
শ্রবণ করুন। দেখুন, আম সমদায় জগদ্বাসণর প্রাত মৈ্রাচত্তা এবং অষ্টাঙ্গ পোষণ 
করে এমন দেবন্রতণীল শ্রেঙ্ঠোপবাসও গ্রহণ কারয়াছ । আম প্রাণী হিংসা কার না, 
সদ্দা শুদ্ধভাব পোষণ কারয়া থাক, আত্মাবং অপরকেও প্রেম করিয়া থাকি। আমার 
মন চ্ত্রীসলভ দোষবিবর্জত, আমাতে প্রমত্ততা বা লোভ নাই, হে রাজন, আম কামনার 
বিষয় লইয়া মিথ্যাচরণ করি না। আম সত্য পালন কাঁরয়া থাঁক, লোকের এশ্ব্যচাঁদ 
দোঁখলে কাতর হই না, কখন কঠোর কথা বাঁল না, আঁম অশুভ সন্ধানে প্রলাপ কার 
না। আমার পরদোষানুসধ্ধান দোষও নাই, মোহমদাবহীনাও হইয়াছ, সকল প্রকার 
আঁবদ্যা আমাতে আর স্থান পায় না। এক্ষণ স্বধনেই পাঁরতহ্টা থাকি । নিয়ত সমাহত 
এবং কপটাচার ও ঈর্যাবিবাজ্জত হইয়া এই দশ প্রকার শুভ কম্্ম আচরণ করিব। অতএব, 
হে নরেন্দ্র, আপনি আর আমার প্রাত হীন্দ্রিয়াসন্তাঁচত্ত রাখবেন না 1” এইরূপ নানা 
কথা বাঁলয়া তান সেই প্রমোদ প্রাসাদোপাঁর সথীগণ সহ শয়ন করিয়া রহলেন। 
মহাপৃর:ষগণের জন্ম-বন্তান্ত প্রায় অলৌকিকভাবে বাত হইয়া থাকে । 'বগ্বাঁবধাতার 
স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ মানবের যের্‌প উৎপাঁত্ত হয়, ধর্ম্মপ্রবর্তক ভগবন্ভন্তাদগ্েরও 
জন্ম সেই নিয়মে হয়, জীবনালেখা-লেখকেরা সেইরূপ কারণ নিদ্দেশ না কাঁরয়া, কিছু 
কাঁবত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলকও নহে । এ কাবত্বের মধ্যে 
1কছু গড়ে আধ্যাত্বক ভাব 'নাহত থাকে । কারণ তাঁহারা নাক বিশেষ জাভিপ্রায়- 


* লাঁলতাঁবদ্তর পণ্টম অধ্যায় । 


৬ শাক্যমূনিচরিত ও নিত্বাণততব 


সাধনের জন্য জগতে প্রোরত হন এবং সেই আভিপ্রায়সাধনের উপযোগিনী বিশেষ এঁশী- 
শাক তাঁহাদের আত্মাতে 'নাহত থাকে! বিধাতা স্বয়ং তাঁহাদের আত্মাতে এ 
শান্ত সণ্টারত করেন, স.তরাং তাহাদের শারীরক জঙ্ম সামান্য মনে করিয়া লেখকগণ 
তাঁহাদের আধ্যাত্বক জন্মই বিশেষর্পে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব “বহ্জন- 
তায় বহ্‌জনসূখায়” অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। দয়া ও নিব্বাণ অর্থ শাত্ত 
শিক্ষা গদবার জন্য শাক্যের আগমন প্রতাঁত হইয়াছিল £ সতরাং তাঁহার জন্ম কবিদ্বের 
আস্পদ হইবে, 'বাচন্র কি? যাহা হউক, শাক্যমুূনির জল্মাবষয়ে লালতাবস্তরে অনেক 
অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে । যখন মায়াদেবী প্রমোদপ্রাসাদের উপাঁরভাগে 
সখীগণ সহ শয়ন করিয়াছলেন, তখন এই অপর্ব স্বগ্ন দেখিয়াছি 
“হমরজতনিভশ্চ ষড়াঁবষাণঃ সহচরণ চারুভূ্জঃ রা | 
উদরমুপগতা গজপ্রধানো লাঁলতগাঁতদর্“ঢবজ-গান্রসন্ধিঃ ॥ 
ন চ মম সুখ জাত; এব রূপং দ্টমাপ শ্রুতং নাঁপ চানভূতং। 
কায়সুখাঁচত্তসৌখ্যভাবা যথারব ধ্যানসমাহতা অভ্‌বর্11% 
তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবণ' ছয়াট দত্তযুন্ত, মনোজ্ঞকর, স:ন্দর চরণ ও সুরন্ত 
শী দেশাবাশম্ট, গান্রপাদ্ধসকল বজুসম সংদঢ, একটি গজশ্রেন্ঠ মনোহর গাততে 
তাঁহার দরে প্রবেশ কারল। তৎকালে তাঁহার কিরূপ স.খোদয় হইয়াছিল, তাহা 
বর্ণনাতীত। যেন সমাধির অবস্থার সুখ ভোগ কারতেছেন, এইর্‌প প্রতীত হইয়াছিল । 
ভাবলেন, এ ক, ক নও ত আমার এরূপ সুখ হয় নাই এরূপ অপব্্ব রুপ ত কখন 
দেখি নাই, শান নাই ও অনুভব কার নাই। ধ্যানসমাহত ব্যান্তর ষেরুপ শরার 
মনে সখ হয়, এষে তেমান সুখ *। এই স্বপ্ন-দর্শনে রাজ্ঞীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, 
অপ্ব আনন্দে তাঁহার 'চত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আহলাদে আর প্রতীক্ষা কাঁরতে 
না পারিয়া, 'িগাঁলত ভ্‌্ষণবসন প্রায় হইয়া সখীগণ সহ প্রাসাদের শখরদেশ হইতে 
অবতীণ' হইলেন এবং অশে'কবাঁনকা নামক স্থল উপাবস্ট হইয়া রাজার নিকট এক দত 
পাঠাইয়া দিলেন। দত গিয়া স্বস্ন-বৃত্তান্ত জানাইল। বলিল, মহারাজ শীঘ্র আসুন 
দেবী আপনাকে দেখিতে আভলাষ কার ছেন। 
রাজা দৃতের প্রমুখাং এই আনন্দের কথা শ্রবণ কারয়া, আহলাদে কম্পিতকলেবর 
হইয়া অমাতাগণসহ, যথায় রাজমাহষাঁ উপাবন্টা ছিলেন. তথায় গিয়া উপাস্থত 
হইলেন। রাজ্ঞীকে সহাসা দৌখয়া রাজ্জার মনে আন্ঞ্দ ধরেনা। তখনই গর্ক 
ডাঁকয়া পঠাইলেন এবং তাহাাঁদগকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা উত্তর কারল, 
মহারাজ, সকল প্রাণীর 1হতকারী আপনার এক রাজচক্রবর্তী পুত্র জ্মবে। তখন 
আবার রাজা শুদ্ধোদনের 'ীনকট এইরূপ দৈববাণী হইল ৪ 
"তাষিতপহার চ্যাথত্বা 'বাধসত্তেব মহাত্মা 
নৃপাঁত তব স: তত্ব মায়াকক্ষোপপন্নঃ 1” 


* লাঁলতাঁবস্তর যত্ঠ অধ্যায় । 








বৌদ্ধধম্মের বিস্তার « 


হে নৃপাঁতি, [ কোন শঙকার কারণ নাই ] মহাত্ব্য বোধিসত্তৰ তাাষফতপূর পারত্যাগ 
কাঁরয়া আপনার পান হইয়া জন্ম গ্রহণ কারবেন বালিয়া মায়াদেবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
যাহা হউক, রান্্রীর গভ'সপ্চার হওয়াতে রাজা প্রফজ্লাঁত্ত হইলেন, অন্তঃপ:রচারণীরা 
নানাবধ মঙ্গলধাঁন কারতে লাগিলেন । এই শুভবাত্তাগ্রবণে নাগারক জনগণ ও প্রঙ্জার্ 
আনগ্দোংসব কাঁরতে লাগল, বাস্তবিক কপিলব্ত্‌ নগরে আনদ্দের রোল উঠিল। 
রাজাও এই অবকাশে ব্রাহ্মণাঁদগকে বাধ প্রকার 'মিষ্টায ও বস্ম দান করিতে লাগলেন। 
এ দকে কাঁপলকত; নগরের চার শঙ্গদ্বারে দানের বিশেষ ব্যবস্থা হইল, বোধসত্েবের 
পূজাথ' এই সকল বসত? বিতরিত হইতে লাগল । রাজা অল্লাথাণদগকে অন, 
পানাধীণদগকে পানীয়, বস্মার্থাদগকে কন্ত্, যানাথীশদগকে ঘোটকাঁদ বিতরণ করিয়া 
চিত্ত প্রসন্ন কারলেন। বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সম্ভাঁবত হইল বাঁলয়া, রাজা ও রাজমাঁহষা 
যে কি পর্যান্ত পুলাকত হইলেন, তাহা আর বর্ণনার 'বিষয় নহে । 


২ 
বৌদ্ধধর্মের বিভার 


বৌদ্ধধম্ম অত্যন্ত প্রাচীন ! ইহা যে শাক্যাসংহ হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নহে, 
কম্তু ইহার পঃদ্বেও এ ধম্মের নামোজ্লেখ দোঁখতে পাওয়া যায়। বা্মীকি রামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ডে লীখত হইয়াছে যে; 
“যথা হি চোরঃ স তথা হি বৃষ্ধ- 
সতথাগতং নাস্তিকমন্ত্র বিদ্ধি। 
ত্মাঁদ্ধ যঃ শক্যতম: প্রজানাং 
ন নাস্তকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাং ।।” 
চোর যেমন দণ্ডনীয়, বৃদ্ধ ও নাস্তকও তেমাঁন দণ্ডনীয় জানবে । অতএব 
' প্রজাগণের হিতের জন্য দণ্ডাহব্যান্তকে দণ্ডদান কাঁরতে হইবে । পাঁণ্ডত ব্যাস্ত নাঁষ্তক 
সহ সম্ভাষণাও কাঁরবেন নাঞ্চ। মহাভারতের ভীঙ্মপব্বেও বৌদ্ধধর্মের নাম আছে । 
মীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থানে বুঞ্ধাবতারের উল্লেখ 'দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহা 
বাতাঁত বায়ু ও কঞ্গিপুরাণ প্রভীততে বৃদ্ধাবতার ও বৌঁদ্ধধন্রমনের বিষয় 'লাখত 


 বৌদ্ধাদয়ো রাগ্রশ্চৌরবদ্দশ্ডা ইত্যাহ ষথাহশীত | বৃদ্ধো বৃস্ধমতানুসারী তথা চৌরোবন্দণ্ডা হাত 
হি প্রাসদ্ধং। নাম্তিকং চাব্বাকং তথাগতং তৎসদশং চোরবদ্দাপ্ডাং 'বাঁদ্ধ । নাস্তিক বিশেষস্তথাগতঃ 
তমাঁপ চোরবন্দণ্ডাঁমাত শেষ ইত্যন্যে, বেদপ্রামাণ্যাপহ্তুরত্বেন তেষামাঁপ চোরত্বাং হি নিশ্য়েন তস্মাৎ 
প্রজ্জানামানগ্রহায় রাজ্ঞা চোরবদেব দশ্ডাঁয়তংং শক্যতমো বঃ স চোরবদ্দশ্ডাঃ | দশ্ডযোগো তু বুধো 
ব্রাহ্মণে৷ নাস্তকেন আভমুখো ন স্যাং, তৎসম্ভাষণাদ ন কুব্বাঁতেতার্থথা তংলন্যায়ান্দশ্ডানমথো 
বাহ্মণোপি তাঁগ্বমুখঃ স্যাঁপাত সচিতমূ | টী। 


৮ শাকাসানচারত ও নিব্যাণতত্তঃ 


হইয়াছে । ফলতঃ বৌদ্ধধধ্ম মহাতপস্বী সিদ্ধার্থ শাকাঙ্ানর পব্বেও আতি 
প্রাচীনকাল হইতে লোকে প্রাসম্ধ হিল। অতএব বৌদ্ধধন্্ম যে আধুনিক নহে, 
প্রত্যুত আঁত পুরাতন, তাহাতে আর সচ্দেহ নাই। কিন্তু পূব্বকাল হইতে বৌদ্ধ- 
দিগকে শাস্ত্ুকারেরা নাস্তিকের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান কারয়া আসতেন, নিতান্ত ভ্রজ্টাচারী 
ৰাঁলয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে ব্যবহার কারতেন। প্রাচীন আভিধানপ্রণেতা অমর সিংহ ও 
হেমচন্দ্ প্রভৃতি গ্রন্হাকারেরা স্বীয় গ্রচ্হে বুদ্ধের নাম সান্মীব্ট কাঁরয়াছেন। অনেকে 
অনুমান করেন যে, তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তাঁবক তৎকালে 'বাবধ 
্রনহুকার বৌম্ধধন্মের অনুসরণ কারতেন। দ্ধম্মকেতৃঃ শ্বেতকেতুঃ' ইত্যাঁদ স্থলে 
বর নামাবালর সঙ্গে ইহহারও নাম দিয়াছেন। ধম্ম'কেতৃ, শ্বেতকেতু, খাঁজৎ 
মহাবোধী, পণ্চজ্ঞান, মহামীন, সর্্ধদশী? মহাবল, বহ্‌ক্ষণ, 'ত্িমার্তি, সিদ্ধার্থ, শাকা, 
সব্বা্থীসঙ্ধ, অকবনধ:, মায়াদেবীসত, গৌতম, শৌঁদ্ধো্দান। হেমচন্দ্র আটটি নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন £--শাক্যাসংহ, অকর্বান্ধব; রাহুলস, সব্বাথণসম্ধ, গোতমান্বয়, 
মায়াসৃত, শুদ্ধোদনসূত ও দেবদত্তাগ্রজ । কঙ্গিক ও গণেশ পুরাণেও বৌদ্ধধর্মথের 
[বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় । যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের পুরাতনত্ব প্রাতপাদন কারবার 
জন্য আর 'বশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই, চিন্তাশীল ব্যান্তমান্রে ইহা অনায়াসে 
বুঝতে পারেন। শাকাসংহ হইতেই 'এই ধম্র্মের বিশেষ প্রচার ও স্থাপনা হয়; 
কন্তু বৃদ্ধের শিষ্যগ্ণ বলেন, তথাগত শেষ সপ্তম বুদ্ধ। ইহার পূর্বে আরও ৫৫জন 
বুদ্ধ পযায়িক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন*, তম্মধ্যে শম্ভুপদ্রাণ হইতে শেষ ছয় বাচ্ধের 
সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে । শম্ভুপদরাণ 
নেপালস্থ বুদ্ধেরাই সমাদর কাঁরয়া থাকেন, তাহার আঁধকাংশ কেবল অলৌকিক অসার 
গল্পে পাঁরপূর্ণ। সুতরাং তৎসমস্তই প্রকৃত ইতিহাস বালয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না। তবে সত্যদশী সারগ্রাহঠী লোকেরা কণ্টকবন হইতেও জীবের 
1হতকারণ গঁষধলতা আহরণ কাঁরতে কুশ্ঠিত হয়েন না। কাঁথত আছে যে, পূব্বে 
নেপাল অগ্যাধ জলরাঁশপূর্ণ গোলাকার মান্র ছিল। ইহার পাশ্বস্থ পব্বতরাজি 
ঘনানাবড় অরণ্যানী সমাচ্ছাঁদত । তথায় নানাবিধ পশ; পক্ষী আনন্দে বিচরণ কারয়া 


* লালতা বস্তরের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়! যায় _যথা "'অপ্রমাণবুদ্ধধম্মানদ্দেশিঃ পৃব্বকৈরাপ 
তথাগতৈভাঁষতং পুর্বে পূর্বতন তথাগত বুব্ধগণ যে বুদ্ধধর্ম্ম প্রচার কাঁরয়াছিলেন, পুনরায় 
জাপনি এই লাঁলতাবিস্তরে সেই নিজধম্্ম প্রকাশ করুন । সেই প্ব্বতন তথাগত,_ 

পন্মোন্তর, ধর্মকেত? দীপঙ্কর, গুণকেত, মহাকর, খাষিদেব, শ্রীতেজা, সত্যংকেত:, ব্লজসংহত, 
সব্ব্ণীভভু. হেমবর্ণ, অতহচ্চগামী. প্রবাতসার, পুষ্পকেতএ, বররত্প, সুলোচন, খাষগুপ্ত, জিনবন্ত, 
উন্নত, পুথ্পিত, উণাঁতেজা, পুদ্কর, লুরশ্ম. মঙ্গল, সূদর্শন, দিংহতেজা, শ্ছিতব্াদ্ধদত্ত, বসস্তগ্ধি 
সত্যধম্্মীবপুলকীর্ত, তিষা, পুষা; লোকসূন্দর 'বিস্তীণ,ভেদ, রয্নবশীর্ত, উগ্রতেজ, ত্রচ্মতেজা সঘোষ, 
সুপূষা পুমনোদ্ঘোষ, সুচেষ্টরুপ, প্রহ্থাসতনেত্, গুণরাশি, মেঘস্বর, সংন্দরবর্ণ, আর়ুস্তেজা 
সুলীলগজগ্ামী, লোকাভিলাষত,জিতশন্ু স্ম্পাজত' বিপাশ্চধ, শখ, বিশবভু, ক্রকুচ্ছ্দ, কনকমযীন, 
কাশাপ। 


, বৌদ্ধধন্মের কিন্তার ১৭ 


সখে বিহার কাঁরত, স্থানে স্থানে আঁত মনোহর নির্ধর সকল মধ:রস্বরে প্রবাহিত হইয়া 
বিভুগণগানে প্রকাতিকে সতত আহ্হান কারত। এই জলরাঁশিপূর্ণ বৃস্তাটর নাম 
নাগবাস ছদ ছিল । ইহা হগাচলের দাক্ষিণাংশে অবস্থিত ; এ প্রদেশে নাগাধিপাতি 
ককেতিক অধিবাম করিতেন। এ ছুদদে নাকি পদ্ৰ জণ্মিত না। একদা 'বপাঁচ্চ, 
বদ্ধ মধ্যদেশীশ্ছিত বিদ্দুমাঁতি নগর হইতে অনেক্গ ভিক্ষ্য শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া 
নাগবাসহথদে উপাস্থিত হইলেন। তান তিন বার এ সরোবর প্রদক্ষিণ করত বায়ু- 
কোণাভমদখী হইয়া উপবেশন করলেন এবং একটি পচ্মগূল লইয়া মণ্ত্পাঠপাব্য'ক 
জলে নিক্ষেপ করিয়া বাঁললেন, “যখন এই মূল ব্ক্ষর-পে পাঁরণত হইয়া পঞ্লাবত ও 
কুসমিত হইবে, তখন ইহার কমল হইতে আগ্স্থ ভুবনেশ্বর স্বয়ষ্ভু আগ্লীশখারূপে 
আঁবভূত হইবেন। পরে সেই হুদ কার্ধত ও জীবসমূহের বাসভূমি হইবে ।” এই 
কথা বাঁলয়া তান অন্তাহত হইলেন। পাঁরশেষ তাঁহার বাক্য সফল হইল। সেই 
অবাধ নাকি নেপাল বাসোপযোগী হইয়াছে । 

পরে দ্বিতীয় বৃদ্ধ শিখী নাগবাসদর্শনিমানসে তথায় সমাগত হইলেন। ভূপাঁতগণ 
স্ব স্ব রাজ্য এবং বাণ ক্ষতিয় বৈশ্য ও শুদ্রু এই চতুব্বণের অনেক লোক আপন 
জনক জননী ভ্রাতা ভাগনী পত্র-্কলন্রাদ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, নধ্বণিমম্ত-লাভাশয়ে 
তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন । িখী সেই হুস্থিত জ্যোতিঃস্বর-প স্বশ্নদ্ভূকে দর্শন 
করেন এবং ভাক্করসে প্রাবত হইয়া প্রেমীবগালতচন্তে তাঁহার স্তবস্তযত কারয়া 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কারলেন। এ হুদ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া 'িষ্যা্দগকে সম্বোধন 
কারা কাঁহলেন, এই স্থান প্বয়জ্ভূর প্রন ভূমি এবং প্রাণপুঞ্জের আবাসস্থল হইবে । 
মনুষ্য ও অপরাপর জীব স্থানান্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস কাঁরবে। এই স্থান 
পধণটক ও তীর্ঘদরশকাঁদগের সুখের আলয় হইবে । হে বংসগণ, অধুনা আমার 
অওধানের সময় উপাস্ছত হইরাছে, তোরা এখন বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া স্ব স্ব দেশে 
চালয়া বাও। এই কথা বাঁলয়াই শিখী ছদে প্রাবন্ট হইয়া এক কমল তুলিয়া স্বয়ন্ভূতে 
[বিলীন হইলেন। কয়েকজন 'শব্ও নাকি তদনরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অস্তাহতি 
হইলেন। অবাঁশম্ট সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

তৃতীয় বুদ্ধ বি*বভূও শিষ্ববৃদ্দপাঁরবৃত হইয়া শিখার ন্যায় উত্ত সরোবর পারদর্শন 
কারতে আসেন। তান ঘ্লেতা যুগে মধ্দেশস্ছিত অনুপম পুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ব্বভু পরম দয়াল ছিলেন। দেশীয় জনগণের হিতসাধনরতে যাবজ্জীবন ব্রতী 
ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানধন্মের উন্নাতসাধনে তাঁহার জীবন ক্ষয় হয়। তাঁনও এ 
মনোহর সরোবরে সমাগত হইয়া স্বয়দ্ভূকে দর্শন করেন এবং তাঁহার আরাধনা কারয়া 
বাঁললেন যে, এই সরোবর হইতে ভাঁবষ্যতে প্রজ্ঞারাপণী গয়েন্বরী আবর্ভূতা হইবেন 
' এবং বোধিস্তৰ এই স্থানে শুভাগমন করিবেন । এই.স্থান নানাবিধ জীবে সমাকীর্ণ 
হইবে। ইহা বালয়া তিনিও স্বস্থানে প্রদ্থান কারলেন । 

যে বোধসত্ত্রের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাঁহার নাম মন্ুজগ্রী। তিনি 

ই টু 


১৮ শাক্যমুনিচিরিত ও নিব্বিতজ্ঞৰ 


প্রেতাধ্‌গে মহাচীন দেশান্তরতি পণশীষ পব্বতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধূতা ও 
জওলম্ত আঁগ্রময় বাক্যবলে অনেক শষ্য সংগ্রহ কারয়াছিলেন। সরল কৃষক হইতে 
প্রস্ান্ড প্রতাপশালণ রাজগণকে পর্য্যন্ত ধর্মে দাঁক্ষিত কারয়াছলেন। তাঁহার আকর্ষণে 
আকৃণ্ট হইয়া চীনের আঁধপাত ধম্মকর রাজ্য পাঁরত্যাগ করিয়া সন্ব্যাসী হইয়া, তাঁহার 
শিষ্যবর্গের মধ্যে মিলত হইয়াছিলেন। 'ববভূর নাগবাস গমনের পর একদা 
মনুজশ্রী এই ভূমপ্ডলের কোথায় কি ঘটনা ঘাঁটতেছে, তাহা 'নজ্জনে অনন্যমনে চিন্তা 
কাঁরতেছেন, এমন সময় ধ্যানঙ্তমিতলোচনে এ ছুদাস্থত স্বয়ম্ভূর অপর 'দিব্যমার্ত 
তান দর্শন কাঁরলেন। এই অলৌকিক অপরুপ রূপ দোঁথিয়া তান মুগ্ধ হইয়া গেলেন 
এবং ভাবলেন যে, এ পাঁবন্র স্থানে গ্রমন কাঁরয়া জীবন সার্থক ও কৃতাথ" কাঁরব ; 
আপান ধন্য হইব। তিনি অনাতাবলম্বেই শিষ্যমণ্ডলগ ও নিজ পত্রীদ্বয়কে লইয়া 
তথায় উপচ্ছিত হইলেন এবং সরোবর প্রদাক্ষিণ কাঁরয়া তদ্মধ্যে প্রবেশ কারলেন। ছুদের 
জলগমনের পথ অবলোকন ক'রয়া নিতান্ত আহযাদিত হইলেন । এই স্থান জীবের 
বাসোপযোগী হইবে বাঁলয়া হস্তস্ছিত তরবারি দ্বারা পধ্বত দুই খণ্ড কাঁরয়া 
ফেলিলেন। তখন ছদের জল 'নিগ'ত হওয়াতে সব শতক হইয়া গেল । সেই অবাঁধ 
হুদ ভূমিতে পাঁরণত হইয়া শেষে নেপাল রাজা প্রাতচ্ঠিত হইল। 

কিছুকাল পরে চতুর্থ বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ ( করকেতৃচচ্ছু) মহারাজ ধম্মপাল ও 
অপরাপর শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মধ্যদেশাস্থৃত ক্ষমাবতণ নগর হইতে নেপালে সমাগত 
হয়েন। তথায় ভাঁন্তভরে স্বয়ম্ভূর ব্দনাদ কারয়া তিনি গয়ে*বরীর পূজা কারিতে 
লাগলেন । পরে নাকি তান গয়েশবরীর পূজা কয়া শিবপুরে চালয়া গেলেন। 
শিষ্যগণের মধ্যে ছিবজতনয় গুণধ্জ ও ক্ষান্রযবংশসম্ভূত অভয়ানন্দ উভয়ে সেই 
মনোহর স্থান পাঁরদর্শন কাঁরয়া, ভক্ষ ব্রত অবলম্বন করত তথায় বাস কাঁরবেন 'ন্থুর 
কাঁরয়া, কৃতার্জালপ্ব্বক রুকুচ্ছচ্দের নিকট প্রার্থনা কাঁরলেন। তিনিও তাহাতে 
সম্মত হইলেন, কিন্ত; তথায় জল না থাকাতে দণক্ষাসময়ে আঁভযেক কিরূপে হইবে, 
ইহা ভাঁবতেছেন, এমন সময় তাঁহার আঙ্ছাতে ভঙ্গবতী নামে এক প্রবল নদী সেই 
পৰ্বত হইতে 'বানঃসংত হইল। ক্লুকুচ্ছন্দ সেই জলে উভয়কে ভিক্ষুধম্মে দীক্ষত 
ও আভাষক্ত করিলেন। তরনভ্তর মহারাজ ধম্মপাল ও যে যে শিষ্য তথায় বাস কাঁরতে 
আঁভলাষ করিয়াছিলেন তাঁহাঁদগকে তথায় রাখিয়া আসিয়া, নিজে ক্ষমাবতীতে 
প্রত্যাগত ২হইলেন। এইরূপে নেপালবাসীরা ননাবভাগে ও জাতিতে বিভন্ত 
হইয়াছিলেন। 

পণ্ম বুদ্ধ কনকম্ীনও পূর্বের ন্যায় অনেক শিষ্য লইয়া মধ্যদেশবার্তনী শৃভবতা 
নগরী হইতে নেপালে আগমন করেন। তথায় 'কিপ্নীধ্দঘবস অবাঁস্হতি কাঁয়া স্বয়ম্ভূর 
অঙ্নাঁদ করিলেন, পরে অনেক িষ্যবন্দসহ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। অবাঁশষ্ট 
যাঁহারা সেখানে বাস কাঁরতে লাগলেন, তাঁহারা বুদ্ধ কনকম্দীনর অন:সরণ কাযা 
স্বয়দ্ভূর বন্দনায় একান্ত মগ্ন হইয়া জীবন আতবাহিত কাঁরলেন। 


বৌদ্ধধন্মের বিস্তার ১১ 


ষ্ঠ বষ্ধ কাশাপ বারাণসীর সাঁিকটস্থ মৃগদাবনে জন্মগ্রহণ করেন। 'তাঁনি 
নেপালে আসিয়া এ স্বয়দ্ভূর পূজা কাঁরয়াছিলেন। বাস্তাঁবক বড়ংবৃদ্ধসম্বন্ধে এইমা্র 
উপন্যাস প্রপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত; প্রকৃত হীতহাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

শেষ বৃদ্ধ শাকামীনই যে 'বিল্তীর্ণ বোগ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, তাহাতে আর কিছুমান 
সম্দেহ নাই। তাহারই পাত্র জীবনের বলে ও মানবজাতির প্রাত অপর্্ব দয়াগুণে 
এ ধম এতদ:র বস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে । সব্বার্থীসম্ধ মহাত্মা শাক্মান এ 
ধন্মের প্রাণ । ভন্তচ্‌ড়ামীণ চৈতন্যও পরম যোগ মহার্ধ ঈশা যেরুপ কোন ধম্ম্রচ্ছ 
প্রণয়ন করেন নাই, তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্বক জীবন ও উপদশাবালই পাঁরশেষে 
তৎসম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে ধর্মতত়ূপে পাঁরগৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে, 
তদ্রুপ শাকামানও কোন বিশেষ গ্রচ্হ রচনা করেন নাই । তাঁহার মহৎ জীবন ও 
উপদেশই বৌদ্ধতত্তবরূপে বৌদ্ধগণের নিকট প্রচারিত ও আগ্তবাক্য বাঁলয়া পাঙ্গত 
হইয়া আসিয়াছে । বিশেষত: প্রায় সহম্্র বংসর হইল প্রবল 'হচ্দুরাজগণের দৌরাজ্য 
বৌদ্ধেরা ভারত হইতে তাড়িত ও বাহম্কৃত হওয়াতে, এই ধর্মসম্বধ্ধীয় গ্রচ্হনিচয় 
আঁতশয় দুলভ হইয়া পাঁড়য়াছে। এক্ন্য ইহার অনেক গভগর তত্ত্ব অবগত হওয়া 
সম্ভবপর নহে । নেপালবাসী বৌদ্ধেরা বলেন, বৌদ্ধধর্মের ৮৪ সহত্ত্র গ্রন্হছ আছে, 
তাহার মধ্যে কতক পুস্তক পাওয়া যায়। এ গ্রন্হাবলীকে নবধম্্ম বলে *। 

অণ্ট সাহান্রক, গণ্ডব্যহ, দশভূমী*বর, সমাধরাজ, লঞ্কাবতার, সম্ধম্মপুপ্ডরীক, 
তথাগতগদহ্ক, লালতাবস্তর ও স্বর্ণপ্রভাস এইগ্িই প্রধান । িম্ত সংস্কৃত 
ভাষায় এই গ্রন্ছগযীল প্রাপ্ত হওয়া যায় ;--যথা, প্রজ্ঞাপার মিতা, দেবপত্রকৃত আঁভিধর্্ম, 
সারিপংব্রকৃত আভধম্ম” লাঁলতাবিস্তর, কারন্ডবনযুহ, ধ্মস্কম্ধপদ, ধম্মবোধ, ধম্মসিংগ্রহ, 
সপ্তব্দ্ধস্তোন্র, 'বিনয়সন্র, মহান্যসূত্র, মহান্য সত্ত্রালঙ্কার, জাতকমালা, অনমানখণ্ড, 
চৈত্যমাহাত্য, বুদ্ধশিক্ষাসমূচ্চয়, বুদ্ধচারত, বৃদ্ধপাল তচ্ঘ ও সংকীর্ণ তচ্গ 
প্রভাঁত। 

বৌদ্ধ ধম্ম” আতশয় জাটল, ইহার বৈজ্ঞানক মত নিতান্ত অস্ফূটতর ও দ-ব্বোধ্য; 
সুতরাং ইহার অন্তর্গত অনেক কথা বোধগম্য না হওয়াতে, ভালরূপে বিচার ও হৃদয়ঙম 
করা দ্‌দ্কর। তবে মোটামুটি এক প্রকার বেশ প্রতীত হয় । আশ্চধেযর বিষয় এই 
যে, এই ধম্মে' ঈম্বরের আস্তিত্বসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মতামত প্রকাশিত 
হয় নাই। কতক পাঁরমাণে গ্বভাববাদী বালিলেও বলা যাইতে পারে । সাংখ্যদর্ণনকার 
কাঁপল যেরূপ সান্টিসম্বন্ধে স্বভাবকেই সকলের মূল কাঁরিতে যত্রবান হইয়াঁছলেন, 
বৌদ্ধ ধর্মে সের:প নহে । ইহাতে অনেক পৌরাণিক উপন্যাস এবং অসার অধযৌন্তিক 
কথা লীখত আছে। কঠোর জ্ঞান ও মতের জাঁটলতা সত্তেবও যে এ ধম্ম এত দূর 
বঙ্তৃত হইয়াছে, এমন 1ক, ইহাকে 'ব*বব্যাপাঁ বাঁললেও অত্যন্ত হয় না, তাহা কেবল 
বৃদ্ধের পাবন্রতা, দয়া ও শাশ্তগুণে । কোথায় ভারত, আর কোথায় ল্যাপল্যাণ্ড, এত 


* বাব রামদাস সেনের এীতিহািকরহস্য । 


২০ শাক্যমূনিচারত ও নিব্বাণতত্ত 


দরতর দেশে বৃদ্ধের স্বর্গায় আলোক প্রকাশিত হইয়া পাঁড়য়াছিল । নেপাল, কাবুলের 
কতক স্হান, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, সাহীবারয়া, ল্যাপন্যাণ্ডঃ ডচ আঁধকার- 
ভূগ্ত বাঁলদ্বীপ, 'ব্রাটশ-আধকারম্থান ক*মীর, লিউকেনদ্বীপ, কোরিয়াদ্বীপ, মাণ্যারয়া, 
1সংহল, 'র্রাটিশ বন্্মা, বন্মা, শ্যাম, আসাম, ভেটান ও নাকম, এত দেশে বোদ্ধ ধর্ম 
বিস্তৃত হইয়াছিল । সমুদায় পৃথিবীর লোক-সংখ্যা গণনা করিলে ১২৫ এক শত 
পঁচিশ কোটি মান্ত। তাহার মধ্যে বৌদ্ধ ৫০ পণ্াাশ কোটি । তাহা হইলে প্রায় 
অর্ধেক পাঁথবী বৌদ্ধধম্মাবল*বী বাঁলতে হইবে) রস: ডৌবড্‌্স্‌ সাহেব বলেন, ইহা 
ব্তীত পূব্বে আর অনেক দেশে বৌদ্ধ ধম্সে'র প্রা্দুভবি ছিল। আমাদের প্রয়তম 
ভারতে এই ধম্ম প্রায় ১৫ শত বৎসর রাজত্ব কাঁরয়াছল | শঞকরাচাষেযর সময় হইতে 
ভারতাকাশে এই প্রখর সূর্ধয অস্তামত হইয়াছে । হায়! এক সময়ে যাহার এত 
তেজ ও অসীম বন, সেই ভারতে এখন তার হও নাই বাঁললে হয় । বাস্তাবক এক 
সময়ে 1হন্দুজাতর গোরবস্বরুপ হইয়া এই ধম্ম' জগতের অনেক কল্যাণ বিধান 
কাঁরয়াছে। একা বুদ্ধের জন্য পাঁথবীর নানাদেশে হন্দ,জাতির সমাদর হইয়াছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাপুরুষদের আগমন বড় সহজ নহে, এক ব্যা়র জন্য 
সেই জাত পাাথকীর নিকট পাঁরচিত, সম্মানত ও আরাধত হয়। তাহার কারণ এই 
যে, মহাপুরুষেরা যে জাতির মধ্যে জণ্মগ্রহণ করেন, সেই জাতির মধ্যে এক হইয়া 
যান, তাঁহারা তাহাদের রস্তে রক্তে, আস্তে আস্তে, হদয়ে হদয়ে এক হইয়া থাকেন। 
তাঁহারা আর স্ধতন্প্রভাবে অবাস্থাত করিতে পারেন না। এই ধম্মবলে বিজ্ঞান শিহ্প 
কারুকার্য ও ত্যপত্যাবদ্যার লক্ষণ উন্নাত হইয়াছে । এই ধন্মের প্রভাখে [বাব 
1হতকর কাধ্যের অন্ঠান ও চারিন্রশদ্ধি ও সবমল নীতির কিতার হইয়াছিল । বৌদ্ধ 
ধম্মের আশ্রত লোকেরা এই ভারতে এক সময়ে উচ্চ বৈথগ্য, গভীর ধ্যান, নীব্বকিহ্প 
সমাঁধ প্রচার কাঁরয়াছিলেন ৷ তাঁহারাই জাবের প্রত দুয়ার একান্ত দণ্টান্ত প্রদর্শন 
কারয়াঁছলেন। তাঁহারা এক সময়ে ভারতের স্থানে স্থানে নিভৃত পব্বতকন্দরে আশ্রম 
সহাপন কারয়া, ধর্্মচচ্চা ও গভীর সাধনে নিষুস্ত হইয়াছলেন। এমন ধম্মের অধ্যায় 
তশ্তুবসকল অবগত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ও আত্মার পক্ষে নিতান্ত কল্যাণকর, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই । 


৩ 


শীক্যের জন্ম ও কৈশোর জীবন 


এাঁদকে রাত্দ্ী মায়াদেধী ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন।। শরাঁর অবসন্ন ও অলস প্রায় 
হয়া আসল, িশেবত: গুরুভারে আরান্ত হইয়া মুদুমন্হর গাততে পদবিক্ষেগ 
করতে লাগিলেন। তাঁহার লাবণ্য ও দিব্য কান্ত এ অবস্থায় আরও দশ গুণ ঝাঁড়ল। 
বসতাঁবক ?তানি ভাব ধন্মরাজ বুদ্ধের অবতরণ হইবে, এই চিন্তায় মগ্ন থাকাতে, ম 
এক অপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হইত বাঁলয়া আরও অলৌকিক রূপবতী হইয় ছিলেন 


শাকের জঙ্ম ও কৈশোর জীবন ২১ 


রাজাও রাজকারে কথিত উদ্দাসীন হইলেন; পরীর আভলাষ পূর্ণ কারবার জন্য প্রায় 
সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। যদবাঁধ রাজ্ীর গর্ভ-সন্ঠার হইল, তদবাঁধ রাজা 
শুদ্ধোদন বিশেষ তপস্যাচরণে নিয্যন্ত ছিলেন, রাজাপ্রয়া মায়াও নিয়ত ধম্মাচরণে রত 
থাঁকিতেন। যখনই মায়া আধাত্যযোগে আত্মশরাঁর নিরীক্ষণ করত. লোকনাথ বোধিসত্ত্ৰ 
যেন বাস্তাঁবক তাঁহার কুঁক্ষি-মধ্যে প্রীবন্ট ইইয্নাছেন, দেখিতেন ও ভাবতেন, তখনই 
তাঁহার মন অলৌকিকভাবরসে মগ্ন হইত। তানি গর্ভবস্থায় নিতান্ত শুদ্ধাচারণী 
হইয়া থাকিতেন। রাগ, দ্বেষ, মোহ, কামেচ্ছা, ঈষাঁ বা হিংসা তাহাকে বদ্দ:মান্র 
স্পর্শ করে নাই। মনা্বনী নিয়ত হচ্টাচত্তা ও প্রীতমনা থাকিতেন। কাঁথত আছে 
যে, ক্ষতাপপাসা বা শীতোষ্চ পর্যন্ত তাঁহার সুখ শান্তর প্রাতবন্ধক হয় নাই অর্থাৎ 
এত অপাঁরসীম উন্লাস হইয়াছিল যে, তানি কিছুতেই কাতর হইঠেন না। এদকে 
রাজাও যথাসময়ে গভধান ও পংসবনাঁদ ক্রিয়া মহাসমারোহের সাহত সম্পন্ন করিলেন। 
তদুপলক্ষে কাপলবত নগরে নাকি কেহ দারিদ্র ও দুঃাখত ছিল না অর্থাৎ রজা প্রচুর 
ধনদানে সকলকে পরিতং্ষ্ট কারয়াছিলেন।। 


অনন্তর একদা রাজমাহষী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আপনাকে আসম্নপ্রসবা জানতে 
পাঁরয়া, রজনীতে রাজসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, দেব, আমার কথা শুনুন; 
অনেক "দন হইতে আমার উদ্যানে যাইবার বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা ঘাঁটয়া উঠে নাই। 
তাহাতে যাদদ আপনার কোন অনাভিমত্ত না থাকে, যাঁদদ কোন দোষ ন৷ হয়, তাহা হইলে 
কীড়োদ্যানভূমিতে যাইব । আপনি ধম্মচিরব্রত হইয়া এখানেই তপস্যায় থাকুন, আম 
শল্ধসত্তবকে ধারণ কাঁরয়া তথায় প্রাবষ্ট হই। অতএব, সাধো ! আমায় আজ্ঞা করুন, 
সখীগণ সহ্‌ শীঘ: চালয়া যাই, আর বলদ্ব প্রয়োজন নাই। রাজা রাজ্ঞীর এই কথা 
শুনিয়া, উল্লাসতাচত্তে ভতত্যাদগকে রাজ্জীর যাইবার আয়োজন কাঁরতে আদেশ 
কারলেন। অ+্ব, গজ সঙ্জীভূ্ত হইল, রথ প্রস্তৃত, বাহকেরাও আজ্ঞানুসারে 
দণ্ডায়মান। সকলই আয়োজন হইল । রাক্জী সাঁঙগনী সখীগ্ণ ও পাঁরচারিকা সহ 
তথায় যাল্না করলেন ৷ যাইবার সময় সাধহী ভান্তপর্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় 
গ্রহণ কাঁরলেন। রাজা রাজ্জীর প্রাত প্রীতপূর্ণ পাব দুষ্টিতে চাহিয়া গোপনে 
গোপনে অশ্রুবষণ কাঁরতে লাগিলেন। মায়াদেবীও রথে আরোহণ কারয়া চাঁলয়া 
গেলেন। পরে তান লাদ্বনী নামক বনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন । বনে প্রবেশমাত্র তাঁহার মন নিতান্ত প্রফুজ্ল হইল, উঠ্লাঁসতচিন্তে ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ কাঁরতে লাগিলেন! প্রকাঁতির রমণীয় শোভা তাঁহাকে অপূথ্ব ভাবরসে ও আনন্দে 
নিমগ্ন কারল। তানি ক্ষণকাল এক তর; হইতে অন্য তরুতলে উপবেশন, বন হইতে 
বনান্তরে পারদ্রমণ, পুঙ্প হইতে পুষ্পান্তর সন্দর্শন কারিতে কাঁরতে 'নর্মল সখসাগরে 
ভাসমানা হইলেন। অবশেষে তান এক প্রক্ষ তর্মূলে উপাঁচ্ছিত হইলেন, দক্ষিণ হস্তে 
তাহার শাখা ধাঁরয়া দাঁড়াইয়া আকাশতলে দৃষ্টিপাত কাঁরতে লাগিলেন। শরীর 
অবসন্ন প্রায়, মধ্যে মধ্যে বিজম্ভণ উঠিতে লাগল । এমন সময় গর্ভবেদনা উপস্হত 


ইং শাক্যমানচারত ও নিব্বণিতত 


হইল। তৎক্ষণাৎ সেই তরুতলেই তিন বাবধ সুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন । 
সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার জণ্ম না হয়, এজন্য কাথত হইয়াছে যে, তিনি মাতার 
দক্ষিণ পারব হইতে নিক্কান্ত হইয়াছিলেন। ইন অপরের গভ'মল, ইহা কেহ না 
বাঁলতে পারে, এইজন্য গভ্মলে অন্লপ্ত না হইয়া অবতীর্ণ হইলেন ।% . খুশছ্ট 
শকের ৬২৩ বংসর পূৰ্ৰরে বসন্তকালে শং্রুপক্ষে পার্ণমা তিথিতে শাক্য জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি নাকি বোধিদ্রুমতলে 'সাদ্ধলাভ কাঁরবেন, বোধি-তরৃতলই নাক 
তাঁহার জীবনের সার হইবে, তাই বিধাতার অপার কৌশলে বৃক্ষমূলেই জন্মিলেন। 
তাঁহার জন্ম উপলক্ষে 'বাভন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়! সংহলবাসীরা বলেন, খঠীণ্ট 
শকের ৫৫৩ বংসর পৃব্বে চীন দেশীয় ধর্্মগ্রচ্হে ১৮৩ বৎসর প্‌ব্ৰে বোধিসত্তৰ 
অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। যাহা হউক, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা একপ্রকার গণনা 
কারয়া 'স্হর করিয়াছেন যে, খ্টীন্ট শকের ৬০০ শত বৎসর পূব্বেই তাঁহার জন্ম হয়। 
শাক্যের জচ্মের সাত দিন পরেই তাঁহার জননী মানবলীলা সংবরণ করেনক* ৷ তাঁহার 
মতয্যর পর ক্ষুদ্র শিশুকে কে লালন পালন করিবে, শাক্যকন্যারা এই লইয়া তর্ক বিতর্ক 
কাঁরতে লাগিলেন; অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সন্তানপালনে আগ্রহ প্রকাশ কারতে 
লাগিলেন । মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী দ্বারাই শাক্য শৈশবে প্রাতপালিত হয়েন। 
গৌতম রাজার দ্বিতীয়া পত্রী । শাক্য যখন ভাামঙ্ঠ হইলেন. তখন তাঁহার অনুপম 
তেজে উদ্যান আলেকিত হইল । বনস্পাঁত সকম অবনতমস্তকে যেন শাখা বিস্তার 
কাঁরয়া তাঁহাকে নমস্কার কাঁরতে লাগিল । স্বর্গে তূষিতপুরস্হ দেবপুত্রসকল তাঁহার 
শুভাগমন উপলক্ষে স্তব স্তৃৃতি সহকারে আনন্দোংসব কাঁরতে লাগিলেন। বৌম্ধ 
্রন্ছকারেরা বলেন যে, সব্বর্থীসম্ধ মায়াদেবীর গভে অবতাণ হইবার পূর্বে অদ্ট 
প্রকার শুভানামত্ত ঘাটয়াছিল। যথা,--(১) তৃণ কণ্টকাঁদর কাঠিন্য ও দংশ- মশকাদর 
দৌরাত্য ছিল না; বায় আত বিশব্ধ হইয়াছিল। (২) হিমাচল হইতে পাব্বত্য 
বিহঙ্গমগণ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে আসয়া সুমধুর-রবে গান কারয়াছিল। (৩) 
রাজগহে সব্বন্ত2সম্ভব ফল পহ*প একদা প্রকাশত হইয়াঁছল। (৪) রাজার পুজ্ক- 
রর্ণীসমূহ শকটচক্ুপারাঁমত অসংখ্য পদ্মনিচয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছিল | (৫) রাজপূরশতে 
আহার কাঁরলেও আহারীয় দ্ুব্যের ক্ষয় হয় নাই। (৬) অন্তঃপ,রস্হ বাদাযল্জমসকল 
আপনাপাঁনই বাদিত হইয়াছিল । (৭) নৃপাতির সন্দর স্বর্ণ; রৌপ্য রঙ্াদির 
পান্রসকল নিম্মল বিশহ্ধ উজ্জল ভাব ধারণ কারয়াছিল । (৮) রাজগৃহ চন্দ্রস্যণ- 
বানীষ্দত অতঃজ্জঙল প্রভায় নয়ত আলোকিত হিল। জন্মের পর কত যে অলৌকিক 
ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা বাঁপবার নহে । তানি জাঙ্মিয়াই দিব্য দ:ভ্টিতে সমৃদায় 
লোক অবলোকন কারয়া, কোথাও আত্মপম কাহাকেও অবলোকন কারিলেন না। পরে 


* ““স পারপুণানাং-দশানাং মাসানামত্যয়েন মাতদদীক্ষণপাশ্বীল্ক্লামাতস্ম । জ্সৃতঃ সাপ্রজানন্ন- 
নপাঁলপ্তো গভ'মলৈষ' যথা নান্যঃ কোশ্চদুচাতেহনোধাং গওমল ইতি ।« ল, বি, ৭ অ। 
** শাকের জঙ্মের পরই তাহার মাতার মৃত্যার কারণ এইরূপ 'নাব্দ*্ট হইয্াছল-_নিরদ্ধস্য ছি 
বোগিসজস্য পারপৃণোপ্রিরখ্যাভিনিষ্কামতো মাতৃহ্াদরামস্ফৃটং।" ল. বি. অ। 
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ধে কার্য কাঁরবেন, তাহার আভবাঞজক সপ্তপদ গমন কাঁরলেন। যে সকল অদ্ভুত 
ঘটনা তৎকালে ঘাঁটল, অনেকে তাহা ঝিবাস কাঁরবে না, একথা আনগ্দকে বলিলেন। 
সে যাহা হউক, শাক্যতনয় সাত দিন সেই লংম্বিনী বনেই অবাশ্থত 'ছলেন। শাকাগণ 
কাঁপলবস্ত; হইতে আঁসয়া প্রণামপূব্বক আনম্দধ্বান কারতে লাগলেন। রাজা ও 
আত্মীযগণ তদুপলক্ষে দান ধ্যান কাঁরতে লাগলেন; নানাবিধ পণ্য কার্ধয কাঁরয়া 
পুত্রের মঙ্গলাচরণ কাঁরলেন ; শত সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রাতাঁদন পাঁরত,ঙ্ট করিয়া কৃতার্থম্মন্য 
হইলেন। যাহারা যাহা প্রাথনা করিয়াছিল, রাঙ্গা তাহাদ্গকে তাহাই প্রদান কারয়া- 
অনন্তর সপ্তাদনান্তে নবঞজ্জাত শিশুকে লঃদ্বনীবন হইতে রালপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া 
হইল। নগরে প্রবেশমান্ চাঁরাদকে আত আনহ্দের ব্যাপার ঘাঁটল, বাঞ্তাঁবক রাজপূরী 
উংসবপূরী হইল। শত শত পূর্ণ কুম্ভ নগর-দ্বারে সঙ্জত হইল । 
বাঁদর ও বাদকগণ জনগণের কর্ণে পী্ষরসবর্ী আতি সুমধূর গীতবাদ্যে 
নগর পূর্ণ কারল। শ্যশ্রুধারী স্তাঁতপাঠকেরা শ্রণাতাবনোদী স্বরলহরাঁষোগে 
শাক্যবংণের গৃণ কীর্তন কাঁরঘ়া আভিনন্দিত করিল । 'বাবধরত্বমাণখাচিত, নানালগকার- 
ভূষিত 'বিচনতরবরণ'শোিত বন্রাচ্ছারদত নারীগণ পপ চন্দন গম্ধ মাল্যাদ লইয়া 
নগরের দ্বারে সার সার দণ্ডায়মান রাহল। পাঁরশেষে িশ্ধা বালিকা শুদ্ধাচারণী: 
অন্তঃপারচারিগী রমণীরা মঙ্গল গীত গাঁহতে গাহতে শিশুকে অভার্থনা কারয়া গৃহে 
লইয়া গেলেন। অমাঁন অপর মাঁহলারা মর্গলসূচক শঙ্খধবান করিতে লাগিলেন। 
রাজগ'হ দংল্দ2াভ দামামার শব্দে শব্দায়মান হইল। প্রাতবাসিগণ হুলুধ্নি করতে 
কারতে শিশুকে আশীব্বদি কাঁরতে লাগিলেন। এঁকে স্বর্গ হইতে পনচ্পবধষ্ট হইতে 
লাগল । দেব্গণ ভীত্তপূব্বক করযোড়ে এইরূপ মঙ্গল গীত গাহিতে লাগলেন-- 
«“অপারাহ্চ যথা শান্তাঃ সুখি সব্ব যথা জগৎ । 
ধ্বং সুখাবৃহা জাতঃ সুখে স্থাপাঁয়তা জগং ॥ 
বথা 'বাতিমিরা চাভা রাঁবচন্দ্রসংরপ্রভাঃ | 
আওভূতা ন ভাসস্তে প্রুবং পণ্যপ্রভোদভবঃ || 
পশ্যন্তযনয়না যচ্চ শ্রোন্রহীনা শশ্বন্তি চ। 
উদ্মত্তকাঃ স্মাতিবন্তো ভাবতা লোকে চোত যে ॥ 
ন বাধন্তে যথা ক্লেশা জাতং মৈত্রং জনং জগৎ । 
নঃসংশয়ং ব্রদ্ধকোটানাং ভবিতা পৃজনাহ" তে ॥ 
যথা সুপ্দীষ্পতা শালা মোঁদনী চ সমাস্থিতা | 
প্রুবং সব্বজগৎপজ্যঃ সব্বজ্ঞোহয়ং ভাবষ্যাত | 
যথা 'নরাকুলো লোকো মহাপদ্মো যথোজ্ডবঃ | 
নঃসংশয়ং মহাতেজা লোকনাথো ভাঁবষাত 11 
যথা' চ মূদুকা বাতা 'দিব্গন্ধোপবাসতাঃ । 
শাম্যান্ত ব্যাধং সত্তবানাং বৈদ্যরাজো ভাবষ্যতি । 
ইত্যাদি। ল,ব, ৭ অ। 
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এখন অপায়সমূহ যেমন শান্ত হইল, জগৎ যেমন সুখী হইল, এমাঁন সুখাবহ এই 
সদ্যোজাত শিশু জগৎকে সুখে স্থাপন কাঁরবেন। দাঁপ্তি যেমন তিখির নথ্ট 
করে, তেমনি রাঁব চন্তু ও দেবগণের প্রভা ইহার প্রভায় আঁভভূত হইয়া 
দীঁপ্তহণন হইল, হান নিশ্য় পৃণ্যপ্রভা-সমৃজ্ভত | ইহলোকে যাহাঁদগের চক্ষু 
নাই তাহারা দেখিবে, যাহাঁদগের কর্ণ নাই তাহারা শুনবে, যাহারা উচ্মত্ত 
তাহারা স্মৃতিমান হইবে । রেশসকল যেমন জনগণকে বাধা প্রদান কাঁরতেছে 
না, জগৎ মিন্রভাবাপল্ল হইয়াছে, এমাঁন নিঃসংশয় ব্র্ধলোকে সমূদায় জীবের মঙ্গল 
হইবে । শাল-বক্ষ সকল যেমন পুত্পপিত হইল, মোঁদনী শ্থিরতা লাভ কাঁরল, এমান 
নিশ্চয় ইনি সমদায় জগতের পৃজ্য হইবেন, সব্বন্জ্ব হইবেন । লোক যেমন নিরাকৃল 
হইল, মহাপচ্ম যেমন উদ্ভূত হইল, এনান নিংসংশয় ইীন মহাতেজা এবং লোকনাথ 
হইবেন। বায়ু যেমন দিব্যগদ্ধযান্ত ও মৃদুল হইল এমাঁন ইনি জীবাদগের রোগো- 
পশমকারাঁ বৈদ্যরাজ হইবেন । 

এঁদকে রাজার পরম তৈজস্বী পাত্র হইয়াছে শহানিয়া, নগরের তাবৎ দন্দ্রান্ত লোকেরা 
আসিয়া, ভূঁপেন্দ্র শৃদ্ধোদনকে মালি্গন কাঁরয়া পরমাপ্যায়িত কারলেন ! সকলেই 
আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। 

নূপাতি শদ্ধোদন বদর বয়াপ এক পাদভ্র সন্তান লাগ কাঁরয়া যংপরোনান্ত 
পলাঁকত হইলেন, মনে মনে 'বধাতাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান কারতে লাঁগলেন। 
আমিততেজা শিশু শশিকলার ন্যায় দন দন বাদ্ধত হইতে লাগিল । শিশুর দিব্য 
লাবণ্য ও অপাঁরামত কমনীয়তায় ঘর অত্যুঙ্জবল হইল । তাহার অপ্ফুটভরা 
অমূতবার্ধণী প্রাণানম্দদায়নী কথাতে সকলের চিত্ত িনোঁদত হইল। পদ্মাঁবহীন 
সরোবর, গন্ধহীন পজ্প, পুহ্পাঁবহীন উদ্যান, ফলশুন্য তরুবর, সতীত্বিহাীন নারা 
যেমন শোভাশুন্য বোধ হয়, এতাদন রান্্রগৃহও সেইরপ সম্তানীবহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
শমশানব ছিল ; 'কন্ত; এখন শশার ভাষণে ক্লাড়নে রোদনে ও মোদনে গৃহ মধ্ময় 
হইয়া উঠিল। নূপাঁত একমান্র পুত্রের চচ্ছ্রানন দর্শন কাঁরয়া পরম পাঁরতুষ্ট হইয়া, 
ইহাকে কিরূপ বত্রসহকারে রক্ষা কাঁরবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। 
শিশুর পাঁরপালনের জন্য দ্বান্রংশং গঁন ধান্তী £নযান্ত হইল। তাহাঁদগের আটজন 
শরীররক্ষণার্থ, আটজন দুগ্ধ পান করাইবার জন্য, আটজন কীঁড়নার্পণ অন্য সব্বর্দা 
ব্যস্ত থাকিত। 

অনন্তর মহারাজ একদা মনে মনে ভাবতে লাগলেন “ঁকমহং কুমারস্য নামধেয়ং 
করিষ্যামি”শ আম সন্তানের কি নাম রাখ! তখনই তাঁহার প্রত্তীতি হইল যে, “অন্য 
হ জাতমান্েণ মম সব্বারথ'পম.দ্ধাঃ সংসম্ধাঃ 1” এই শিশু জাত মাত্রে আমার সমূদায় 
কামনাই সংাসঙ্ধ হইয়াছে । অতএব “অহমস্য সব্বার্থীসম্ঘ ইতি নাম কুষ্যং" আমি 
সব্ধার্থীসঙ্ধ ইহার নাম অর্প'থ কারব। এইর:প স্থির কারয়া শুম্ধোদন খুব সমারোহ- 
পূর্বক পাত্রের নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন কাঁরলেন। রাজকুমার ক্রমেই সপ্তাহ হইতে 
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সপ্তাহে, পক্ষ হইতে পক্ষে, মাস হইতে মাসে, বধসর হইতে বংসরে উপনীত ও বাঁ্ধত 
হইতে লাঁগিলেন। কালসহকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকস পাঁরপন্ট ও সধল হইয়া উঠিল, 
স্বয়ং কথা কাঁহতে ও পদচালনা করিতে শাঁখলেন | একদা মহারাজ শাকাগণ সহ বাঁসয়া 
আছেন, সহসা তাঁহার অন্তরে মায়াদেবীর স্বনীববরণ উদত হইল । তখন 'তাঁন 
শাক্যগণের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । এই কমার ক চক্রবস্তাঁঁ রাজা হইবেন, 
না, প্রত্রজনার্থ সন্্যাসী হইয়া সংসার হইতে বাঁহগত হইবেন ? এইর্‌প কথাবাস্তা 
হইতেছে, এমন সময় গহমালয় পব্বতের পাম্বশ্থ আসত নামে এক পরম জ্ঞানী মহাঁষ 
নরদত্তনামা ভাগিনেয়সহ কাঁপলবস্ত; নগরে আগপয়া উপাস্ছিত হইলেন ৷ হীন কৃমারের 
জন্ম-উপলক্ষে গ্বর্গে দেবলোকে অলোকিক ব্যাপার সকল যোগচচ্ষুতে ও দব্জ্ঞানে 
নিরীক্ষণ কাঁরয়া, রাজকূমারের শ্‌ভদর্শনাভিপ্রায়ে রাজধ্বারে আঁসিয়াঁছলেন। মহার্ষ 
দোৌবারিক দ্বারা রাজসম্মীপে সংবাদ দিলেন যে, দ্বারে আসত খাঁষি দণ্ডায়মান। 
দৌবারিক তচ্ছহবণে ত্বরায় রাজার নিকটে গিয়া বলিল, মহারাজ, এক জীর্ণ-ব্গ্ধ 
“মহঙজ্লক' দ্বারে উপস্থিত! নংপাঁত তাহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মহার্ধকে প্রবেশ 
কাঁরতে বল॥। আঁপত ধাঁ দৌবারকের আদেশমত অন্তঃপুরে প্রাবষ্ট হইয়া নরেন্দ্ুকে 
দর্শনমান্ হস্তোত্তসনপর্বক এই বালিয়া আশীব্বদ করিলেন, “জয় জয় মহারাজ, 
চিরম্মায়ূঃ আলয়ধম্মেণ রাজাং কারয়।” অনন্তর নরনাথ শঃদ্ধোদন মহর্ষিকে পাদ্যার্ঘ 
দ্বারা অচ্চনা কারয়া, সাধ ও সম্ঠুবাক্যে সমাদরপব্ব'ক, তাঁহাকে বাঁসবার জন্য 
আসন প্রদদান কারলেন, এবং তাহাকে সংখোপাঁক্ট জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন, 
আপনার দর্শনজন্য আমি ত স্মরণ কার নাই বা আশা কার নাই, তবে কি 'নীমত্ত 
অভ্াগত হইয়াছেন 2৮ তান বাঁললেন, “মহারাজ, আপনার পত্র হইয়াছে, তাই 
দোখতে আপিয়াছি।” রাজা কাঁহলেন, “কুমার এখন নীদ্রুত।” খাঁষ বাঁললেন, 
মহারাজ, মহাপরুষেবা 'চিরানাদুত থাকেন না, তাঁহারা সদা জাগরণশশীল |” মহারাজ 
ধাঁষর কথায় পাঁরত,চ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুই বাহু প্রসারণপূ্বক কুমারকে অগ্কে 
লইয়া তৎসমীপে উপপান্থুত হইলেন । আসত খাঁষ শিশুকে দ্বাতিংশৎ মহাপুরুষের 
লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত দৌখয়া, বিশেষতঃ দেবাভিভাবক আমিততেজ ও সৌন্দষ'য অবলোকন 
কাঁরয়া দীর্ঘ [ন*্বাস প্রিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিলেন এবং 
লক্ষণ দ্বারা কুমার গৃহে থাকিলে রাজচক্রবস্তী” প্রন্রজন করিলে তথাগত হইবেন, 
বঝতে পারলেন । তিনি ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্তম্ভিতবদনে রোদন কারতে লাগিলেন, 
অশ্রুজলে নয়ন ভাসিয়া গেল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পাঁড়তে লাগিল । রাঙ্গা অকস্মাৎ 
এই অননভূত ব্যাপার সন্দর্শন মান্র বিষ ও ভীত হইলেন। খাঁষর নয়নধারা বহতেছে 
দেখিয়া, তান নিতান্ত দীনমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পকাঁমদমৃষে রোদিষি অশ্রাণ 
চ প্রবর্তয়ীস গম্ভীর নিদ্বসাসি, মা খল; কুমারস্য কাচান্বপ্রাতপাত্তঃ।” “তপোধন, 
অপাঁন কেন - রোদন কারিতেছেন? এরপ নয়নবার কিজন্য পাঁতত হইতেছে ? 
গম্ভীরভাবে নি"বাসই বা কেন ফোলিতেছেন 2 কুমারের তো কোন অমঙ্গল ঘাঁটবে না ?” 


২ শাক্যমুনিচারত ও নিব্বশিতততৰ 


খাঁষ বললেন, “মহারাজ, আম কুমারের জন্য রোদন কাঁরতোছি না, তাঁহার কোন 
বিপদেরও আশঙ্কা নাই; কিন্তু আমি আমার নিজের জন্যই রোদন কাঁরতোঁছ। 
মহারাজ, আম জীর্ণ বৃদ্ধ অশন্ত মহজ্লক, এই কুমার সব্বর্থাসম্ধ, ভাষাতে হীন 
সম্যক জ্ঞান লাভ করিবেন । 

“সদেবস্য লোকস্য হিতায় সংখায় ধম্মৎ দেশীয়ষ্যাত। আদো কল্যাণং মধ্যে 
কল্যাণং পর্যযবসানে কল্যাণং স্বর্থং সদবাঞ্জনং কেবলং পাঁরপূর্ণং পারশুদ্ধং পযাবদাতং 
ব্রহ্ষচর্য)ং পর্যবসানে ধর্ম সম্প্রকাশয়ষ্যত । অস্মাকং ধম্মং শ্রৃত্বা জাতিধাম্মণঃ 
সত্তা জাত্যা পাঁরমোক্ষান্তে। এবং জরাব্যাধমরণশোকপাঁরদেবদহঃখ দৌনম্র্মনস্যা- 
পায়ায়াসেভযঃ পরিমোক্ষন্তে । রাগদ্বেষমোহাগ্মিসস্তপ্তানাং সত্ত্বানাং সন্ধম্মজলবষেণ 
প্রহ্াাদনং কারষ্যাত। নানাকদক্টগ্রহণপ্রদ্কল্নানাং সত্তবানাং কুপথপ্রয়াতানামৃজু- 
মার্গেণ নিত্বণপথমৃপনেষ্যাত । সংসারপঞ্জরচারকাবরদ্ধানাং ক্লেশবন্ধনবন্ধানাং সত্তৰানাং 
বন্ধননিম্মেক্ষিং করিষ্যতি । অজ্জানতমাপ্তীমিরপটলপযণবনদ্ধনয়নানাং প্রজ্ঞাচক্ষুর্‌ৎ- 
পাদায়ষ্যাত। র্লেশশল্যবিদ্ধানাং শল্যোদ্ধরণং করিষ/াতি। তদ-যথা। মহারাজ 
ওদুম্বরপ;ঘ্পং কদাচিৎ কাহ্ণীচল্লোকে উৎপদ্যতে, এবগেব মহারাজ কদাচং কাহ্ণাচৎ 
বহীভঃ ক্পকোটানযুতৈবুদ্ধাভগবন্তো লোক উৎপদান্তে |” ল,'বি,৭ অ। 


“মহারাজ, এই কুমার ভাঁবষ্যতে দেবলোক ও নরলোকের হিত ও সংখের জন্য 
ধম্ম' উপদেশ দিবেন । হান আদতে কলাণ, মধ্যে কল্যাণ, পষযবসানে কল্যাণ 
সুন্দর অর্থযুস্ত সুব্ন্ত আমশ্র পারপূণ€ পারশুদ্ধ নিদ্দেষি ব্রল্মচর্যয,। পর্যযবসানে 
ধম্ম প্রকাশ কারবেন। আনাদগের ধণ্ম শ্রবণ কারয়া জাতিধম্মক্রান্ত জীবগণ 
জাতাবমুন্ত হইবে। এইরূপ জরাব্যাধ মরণ শোক পারবেদনা দ.,ঃখ ও দোম্মনস্য 
অপায় ও আয়াস হইতে মূন্ত হইবে । আর রাগ দ্বেষ মোহ।গ্রসন্তপ্ত জীবগণের 
সাধ্‌ ধম্মর্প জলবর্ষণে আহমাদ উৎপাদন কারবেন ; বাবধ কুদ্ম্ট-গ্রহবশতঃ 
বশৃচ্ক ও কৃপথগ্ামখ জীবাদগকে সবল মার্গে নিব্বণপথে আনয়ন করিবেন; 
সংসার-পঞ্জবকারাব্ধ ও ক্রেশবন্ধন আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন কীরবেন; আর 
অজ্ঞানা*ধতার-প 'তাঁমরপটলাবৃতনয়ন লোকাঁদগের প্রজ্ঞচক্ষ: উৎপাদন কাঁরবেন। 
যাহারা রেশশল্যাবজ্ধ, তাহাদিগের ক্লেশ-শল্য উদ্ধরণ কারবেন। মহারাঞ, 
উড়ুম্বরপঞ্প যেমন কখন কদ।চং লোকে উৎপন্ন হয়, তেমনি, হে নরবর, কখন 
কদাচিৎ বহ? কোট নিষত কষ্গপান্তে ভগবান- বদ্ধদেবগণ ইহলোকে উৎপন্ন হইয়া 
থাকেন।” আসত মহর্ধ এইরূপে কুমারের গুণ বর্ণনা কাঁরয়া, তৎপরে কংমারের 
দবান্রংশং মহাপ,রুষলক্ষণ এবং দেহস্থ অশীত প্রব্রঙ্গনানবাজন ঝ্যাখ্যা কাঁরয়া চাঁলয়া 
গেলেন। শাক্যরাজ শ.দ্বোদন খাষপ্রমুখাং এই প্রকার অলৌকক লক্ষণ এবং পত্রের 
মহাপুরুবন্ধ শ্রবণ কারয়া প্রীতমনা হইলেন এবং সদ্দ্রমে কূমারের চরণ বঙ্দনা কারয়া, 
এই গাথা উচ্চারণ কীরলেন £-_ 

“বান্দতস্তবং সূরৈঃ সেন্দুঃ খাষাভ্চাপ পাঁজতঃ। 
বৈদ্যঃ সব্বস্য লোকস্য বন্দেহহমাপ স্বাং বিভো ॥” 


শাকোর জন্ম ও কৈশোর জীবন ৭ 


“ইন্দ্াদি দেবতা তোমাকে বন্দনা করেন, খাষিগণকর্তকও তুমি পূজিত. হইলে, 
তুমি সকল লোকের চিকিৎসক, হে বিভো, আঁমও তোমাকে বদনা কাঁর।” মহৃর্যি 
আঁসত তাঁহার ভাঁগনেয় নরদত্তকে এই উপদেশ করিলেন, “তুম যখন শ্রবণ কাঁরবে 
যে ইহলোকে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন তখন তাঁহার নিকট গ্রমন কাঁরয়া তাঁহার 
শাসনানুসারে প্রব্রজন কারবে । ইহা তোম্যর চিরদিনের জন্য অর্থ, হিত এবং সুখের 
কারণ হইবে ।” 

অনন্তর রাজকুমারের ক্রমে বিদ্যারম্ভের সময় উপা্ছিত হইল । ম্হারাজজ আচাষ 
ও উপাধ্যায় বিশ্বামন্রকে আহবান কারলেন। উপাধ্যায় আহবানমাতর রাজসমমীপে উপস্থিত 
হইলেন। নূপাত তাঁহাকে ক্‌ৃমারের বিদ্যারদ্ভের বিষয় জ্ঞাপন করাতে, বিশ্বামিত্ 
[বলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়া বাললেন, “মহারাজ | কুমার যেরূপ সুশীল ও ব্দ্ধিমান্‌, 
তাহাতে আত সহজেই অস্পকালের মধ্যে বাধ বিদ্যায় পারদশাঁ হইবেন, সচ্দেহ 
নাই।” তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রাঁহল না। তখন 
মহণপাঁতশদ্ধোদন হচ্টচিত্তে কূমারকে নানালগকারে বিভাষত ও স্নান করাইয়া এবং 
চন্দনের দ্বারা গান্রানূলেপনপৃব্বক তাঁহার অঙ্গখীল ধারয়া ?লীপশালায় লইয়া গেলেন। 
তান ভগবান্‌কে স্মরণ কাঁরয়া বিশ্বাণমন্রের হস্তে কূমারকে সমর্পণ করিলেন। কাঁথত 
আছে, কুমার উপাধ্যায় সমীপে গমন কাঁরয়া, চৌধটি * প্রকারের 'লাঁপ-প্রণালী উঞ্জেলেখ 
কারণ, কোন প্রকারের ধলাঁপ তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান কাঁরবেন, উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা 
করেন? ইহাতে উপাধ্যায়ের যে কিছ 'বদ্যাবস্তার আঁভমান ছিল, তাহা 'তিরোহিত 
হয়। সে যাহা হটক, উপাধ্যায় যথারীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শাক্যতনয় 
অলোকিক বৃদ্ধবলে ক্রমে সমুদায় শিক্ষণ'য় বিষয় শিক্ষা কারলেন। কাঁথত আছে 
যে, কুমারের সঙ্গে বহ:সংখ্যক বালক শিক্ষা লাভ কারতোঁছল। তাহারা যখন তাঁহার 
সঙ্গে অকারাঁদ মাতৃকাবর্ণ শিক্ষা কাঁরতোছল, তখন তাঁহার প্রভাবে তাহাঁদগের 
মুখ হইতে এক এক বণ্শের সঙ্গে সঙ্গে অকারে সম্দায় সংস্কার অনিত্য, আকারে 
আত্মপরাহত ইত্যাঁদ উচ্চতর ধম্মের কথা সকল *বতঃ 'বনিঃসতি হইতোছিল। ফল 
কথা এই, প্রাতবর্ণে শাক্যের অন্তরস্থ স্বর্গীয় জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল । প্রহন।দ্‌ 
যেমন 'ক' দেখিয়া কাঁদয়াছিলেন, রাজকমারও তদ্রুপ 'অ' দৌখয়া, সকল আনত, 
এই জ্ঞান উপলাঁষ্ধ করেন । মহাপুরুষদের বাল্যকালেই এমন সকল লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়, যাহা লোক সাধারণ নহে, এবং তাহারা যে ভাবষ্যতে মহান: ব্যাপার সকল সম্পন্ন 
কাঁরয়া কীীর্ত চ্থাপন কারধেন, তদ্দৰারা তাহাও বেশ অনুমিত হয়। শাকোর 
অধায়নকালে যে ম্রহত্তব লাক্ষত হইবে, তাহা আর 'বাঁচন্র ক? ফলতঃ যত তাঁহার 
বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহার প্রকীত আত গ্রম্ভীর ভাব ধারণ কারল! 


 * এই চৌধটি প্রকারের লাপিমধ্যে তখন ক কালা প্রচালত ছিল, বাঁঝতে পারা যায়। বথা, 
অঙ্গলাপ, বঙ্গালাঁপ, মগধাঁলাঁপ, শকারাঁলাপ, দ্রাবড়ালাঁগ, 'কিনারালাঁপ, দক্ষিণালাঁপ, উগ্ালীপ, 
দরদালাপ, খান্যালাঁপ, চশনালাঁপ, হহ্ণালাঁপ ইত্যাঁদ । 








২৮ শাকামূনিচারত ও নিথ্বাণততৰ 


[তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে আসন্ত থাঁকিতেন না, স্বভাবতঃ ধার ও 
প্রশান্ত ছিলেন। সূতরাং তাঁহার স্বভাবে বড় চপলতা দেখা যাইত না। 'স্থিরতাবশতঃ 
মন নিতান্ত গঙ্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
একদা তান সমাভব্যাহারী অমাত্যপূত্রগণের সঙ্গে কৃষকাঁদগের গ্রাম পারদর্শন 
কাঁরতে যান। গ্রামে নিজ্জন উদ্যানভ্মি দর্শনমান্ন তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন। 
সাজগণকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া তান একাকী ভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন । একটি সুষ্দর 
জম্বু-বুক্ষ অবলোকন কাঁরিগ্লা, তাহার তলে বাঁসয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সময়ে 
সময়ে তান এর:প তিস্তায় মগ্ন থাকিতেন যে, সঙ্গীরা তাঁহাকে খুশজয়া পাইত না। 
নজ্জ্নীপ্রয়তা তাহার বিশেষ প্রবল ছিল। একাকাঁ চিন্তায় অপুর্ব সুখ লাভ হইত 
বাঁলয়া, তিন মধ্যে ঘধ্যে এইরূপে বাচ্ছনন হইয়া প্রস্থান কাঁরতেন। বাস্তাঁবক শাক্য 
কখন কখন এত দূর মগ্ন হইতেন যে, কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া উত্তর পাইত না! তান 
জদ্বুবক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া ক্রমে ধ্যানের চতুর্থ অবস্থাতে * নিমগ্ন হইলেন। এ দিকে 
রাজা শুদ্ধোদন কূমারকে দেখতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। বহনলোক তাঁহার 
অন্বেষণে খনর্গত হইল । এক জন অমাত্য আসিয়া দেখে যে, কমার জদ্বুব্ক্ষমূলে 
ধ্যানচ্থ । সে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট সংবাদ দল, “গহারাজ” একবার ত্বরায় আসিয়া 
কুমারকে দেখুন । 
. “পশ্য দেবকমারোহয়ং জদ্বচ্হায়াং১ 1হ ধ্যায়াত । 
যথা শক্োহথবা বক্ষ শ্রিয়া তেজেন২ শোভতে ॥ 
যস্য ব্ক্ষস্য চ্হায়ারাং নিষগ্নোবরলক্ষণঃ | 
সৈনং ন জহতে : চ্ছায়া ধ্যায়ন্তং পদরুযোত্তমম্‌ 1? ূ 
লব, ১১ অ। 
“এই কমার জদ্বুচ্ছায়াতে বাঁসয়া ধান কাঁরতেছেন। ইন রূপে ইন্দ্র ?কংবা 
তেজে ব্রন্মার ন্যায় শোভা পাইতেছেন । উত্তমণক্ষণযুন্ত কুমার যে বক্ষে ছায়ায় 
বাঁসয়া আছেন, সেই ছায়া ধ্যানস্হ এই পঃরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করে নাই। ক 
অপব্ব ব্যাপার ॥” 
মহারাজ শু্ধোদদন কঃারকে তাদশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যান্চর্ষযান্যিত হইয়া 
গনে মনে বাঁদেলেন £-- 
“হৃতাশনো বা গারম্দ্ধিন সখস্থত: 
শশীব নক্ষত্গণাবকীর্ণঃ। 
বেধান্ত গান্তরাণ ২ পশ্যতোত ইমং 
ধ্যায়ন্ত:ৎ ছেজেনং প্রদীপকচ্পং 1)” 
| ল,ব, ১১ অ। 


শিপ 
পা গর নও 





ররর পর পপ 


(৯) সাঁবতর্ক, (ই) আবিতর্ক, (৩) সংপ্রজ্ঞাত, (৪) নবজ । 
১ ছায়ায়াম। ই তেজসা। ৩ জহাতা 





শাকের জঙ্ম ও কৈশোর জীবন ২৯ 


“হায়! ইনি পর্বতাঁশখরস্থ আগ্রর ন্যায়, তারকামশ্ডিত শশধরের ন্যায় । এই 
ধ্যানস্থ কুমার তেজে দীপকঙ্প। ই*হাকে দর্শন করিয়া আমার সব্বশরীর যে দগ্ধ 
হইয়া যাইতেছে ।” শাক্যপাতি মনে মনে কংমারের চরণে প্রণাম কাঁরলেন। ইত্যবসরে 
1তলবাহক শিশুগণ তথায় আসিয়া উপাঞ্ছত হইল। সে সময়ে অমাত্যগণ 'নিষ্পন্দ- 
ভাবে বাঁসয়া কৃমারের অবস্থা নিরীক্ষণ কাঁরতোছলেন, তাহারা কোলাহল করাতে শব্দ 
কাঁরতে নিষেধ করিলেন । তাহারা বাঁলল, কেন? অন্নাত্যগণ কহিলেন £- 


“ব্যাবৃত্তে গতাঁমিরনদস্য ম্ডলেহপ 
ব্যোমাভং শ:ভবরলক্ষণাগ্রধাঁরংও 
ধ্যায়স্তং [গারামব নগ্চলং নরেন্দ্ুপুরং 
'সিষ্ধার্থং ন জহাতি সৈব বক্ষচ্ছায়া |.” 
ল, বি, ১১ অ। 
. “তোমরা কি দোখতেছ ? এই যে নরেন্দুপুত্র সিদ্ধার্থ অটল অগলের ন্যায় ধ্যানচ্ছ 
হইপ্না আছেন। নূযম্ডল অস্তীমত হইলে আকাশের যাদশী শোভা হয়, এই কুমারের 
মুখমণ্ডল সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ গাইতেছে, হীন শুভ লক্ষণাকান্ত। বক্ষচ্ছায়া 
ই'হাকে এখনো পারত্যাগ্ধ কারতেছে না।” কিছুকাল পরে কৃমার সমাঁধ হইতে উত্থান 
কাঁরয়। পিতাকে এবং সমাগত লোকমণ্ডলীকে অবলোকন করিয়া বললেন :-- 
“উৎসূজ তাত কষয়া? পারতো গবেষাম- 1” 
হে তাত, এই কষকার্যয হংসাবহুল, ইহাকে আপান পাঁরত্যাগ করুূন। 
“যাঁদ স্বণ'কার্যয৮ অহ স্ব প্রবষায়ষে 
যা বস্তরকার্যয অহমেব প্রাদাস্য ১৩ বস্প্রান"১১ 
অথবান্যকার্যয অহমেব প্রবর্ধায়য্যে 
সম্যকপপ্রযান্ত১২ ভব সব্বজগে১৩ নরেন্দু॥ 
ল,বি, ১১ অ!। 
“যাঁদ স্বর্ণ উৎপাদন কাঁরতে হয়, আম স্বর্ণ বণ কারব। যাঁদ বন্ন উৎপাদন 
করিতে হয়, আমি বস্রপমূহ প্রদান কাঁরব, যাঁদ আর কিছ: উৎপাদন কাঁরতে হয়, 
আম সে সকল বর্ষণ কারব। আপান সমদায় জগতের বিষয়ে সম্যক- যোগধু্ত 


হউন।” কূমার এইরূপ অনুশাসন করিক্পা পরাতে প্রবেশ কারলেন এবং শুগ্ধসত্তৰ 
নৈত্কম্্মায্ন্তমনা হইয়া বাস কাঁরতে লাগলেন। 


৬ দহস্তে। ২ যে। ও পশাত। ৪ ধারজ্তম,। & তেজসা। ৬ শ:ভবরাগ্রলক্ষণ্ধরম। 
৭ কিম । ৮ কার্যাং। এবং লধ্বন্ধ। ৯ স্বর্ণং। ৯০ প্রদাস্বে । ১৬ বস্দ্রাপ। ১২ প্রযন্তঃ | 
১৩ জগাঁত। 


(৪) 
কুমারের পরিণয় 


দোঁখতে দেখিতে কূমার যৌবনপদে পদার্পণ কাঁরলেন। কচ পম্মের শোভা 
কেনা দর্শন কাঁরয়াছে 2 কোরাঁকত অবস্থার শোভা হইতে প্রস্কাটিত কৃসুমের 
সৌন্দর্য আঁধিকতর। কসুমকুটলে মধুপ গনুগ্দন্‌ রবে মধুপানোন্মত্ত হইয়া 
বসিতে স্থান পায়, না, তাহার ভিতরে কি প্রবেশ কাঁরতে পারে ? কিন্তু কুমারে স্থান 
পাইয়াছিল। তিন রূপের ডাল, রূপের কপ । যোবনাঁবকাশে কুমারের সৌন্দর্য 
[বিস্তৃত হইয়া পাঁড়ল। প্রচ্ছন্ন র:প প্রস্ফযাটিত হইল, দিব্য লাবণ্য সব্বাঙ্গ মনোহর 
করিল। পাঁথবীর লোক যৌবনের সৌরভে পক্ষীর কলকণ্ঠকৃজনে উৎকাশ্ঠত হয়, 
লতামণ্ডপের শোভা-সন্দশনে উন্মনা হয়; কিন্ত, এই রাজ তনয়ের যৌবনকসম ভিতরে 
উন্মোবত হইলে, আত্মাচন্তনে স্পৃহা বলবতা হইল, ধ্যানস্থ থাকিতে তাহার বাসনা 
বাঁড়ল। এঁদকে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন নিতান্ত ক্ষ-ষ্ধাচত্তে কুমারের 1বষয় ভাবতে 
লাগিলেন, তাঁহাকে সাংসাঁরক সুখে সুখী কারবার জন্য নানা উপায় চিন্তা কারতে 
লাগলেন! এমন সময় মহন্ধক প্রভাত কতকগ্াাীল শাক্য আসিয়া বলিল, “মহারাজ ! 
দৈবন্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় কাঁরয়া বলিয়াছিলেন যে £- 

“যাঁদ কৃমারোহভানক্ষমষাঁত তথাগতো ভাঁবষ্যাতি। অহন সম্যক সম্বৃদ্ধঃ !। 
উন্ত নাভানজ্কামষ্াাত রাজা ভাঁবযাঁত । চক্রবন্তীঁ চ বাজতবান্‌ ধাম্মিকো ধম্মরাজঃ 
সপ্রুরত্রসম*্ধাগতদ্তস্যেমান সপ্তরত্বানি ভীবষ্যান্ত । ""পৃগ্াাস্য পাভ্রসহম্ং-॥ স 
ইমং পাথবামপ্ডলঘদন্ডেনাশস্রেণেভিনিতিত্যাধ্যাবাসষ্যাত সহ ধর্মেণোত। 

ল,'ব, ১২ অ। 

“যাঁদ আমাদের কমার প্রবুজ্যা করেন, তাহা হইলে তথাগত হইয়া সম্যক, জ্ঞানযন্তে 
অহৎ হইবেন; আর যাঁদ তান সংসারাশ্রমে অর্বাস্থীত করেন, তাহা হইলে রাজা 
হইয়া চক্রবর্তী“ িজেতা ধাম্মিকি ধম্মরাজ এবং [ চক্ররত্বাদ ] সপ্তরত্রধৃস্ত হইবেন। হীন 
সহম্ত্র পুত্রের ?পতা হইবেন এবং বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ব্ে সমুদায় পৃথবা নিজ্জতি 
কাঁরয়া ধর্্ম-সহক!রে তদহ্পার আধিপত্য কারবেন।' অতএব মহারাজ, কমারকে 
আঁচরাৎ বিবাহত করাই কর্তব্য, তাহা হইলে হীনি সংসারে অনুরন্ত হইবেন, শাকাবংশের 
চক্রবার্তত্ব আর বিলোপ হইবে না। শাক্যগণের এই কথা শ্রবণ কারয়া, রাজার মনে কত 
প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল । তাই তো, কুমারের যৌবনলক্ষণ সকল লাক্ষত 
হইয়াছে, পৃস্পোদগরে সৌরভ ছুটে, কিন্তু আমার কুমারের যৌবন কুসুমের সে সৌরভ 
নাই। ইহার গাতি অনা দিকে, ইহার ভাবান্তর দেখিয়া কতই না আশঙ্কা হয়। 
যৌবনের প্রার্ভেই ধখন ইহার এতাদ:শ বিরাগ, তখন না জানি, ভাঁবষাতে কি ঘটে: 
যাহা হউক, পাঁরণীত হইলে সংসারের প্রাত আস্থা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
এইরুখ স্থির করিয়া অতঃপর তিনি কন্যা অন্বেষণ কারবার আদেশ কাঁরলেন, শত শত 


কূমারের পারণয় ৩১ 


শাক্য কন্যাদানের নাম উদ্যত হইনে। সকলেই বলিতে লাগল, মহারাজ, আমার 
দাহতা কুমারের অনুর্পা হইবে। রাজা শহদ্ধোধন বাঁললেন, তোমরা কুমারকে 
জানাও, কোন: কন্যা তাহার মনোনীতা হইবে। তাহারা সকলেই রাজতনয় শাকোর 
নিকট 'গয়া বিবাহের প্রস্তাব করাতে, তিনি বাঁললেন, সপ্তম দিবসে আম ইহার উত্তর 
দিব। এই সময়ে মহাত্মা শাক্যাসংহের ঘোর পরীক্ষা উপাস্থিত হইল । তাঁহার অন্তবে 
গভীর আন্দোলন হইতে লাগল । তরঙ্জাঁয়ত গভীর জলাধর ন্যায় তাঁহার চিত্ত 'বাক্ষপ্ত 
হইতে লাগল । এক এক বার অন্তরস্থ সমৃঙ্জর্বালত আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, 
আবার পরক্ষণেই ভাবান্তরে চালিত হয়েন। বাম্তাঁবক জশবনে ষখন গুরুতর কর্তব্যের 
বেগ প্রবল হয়, 'ববেকের অপ্রাতহত আদেশ হদয়কে উত্তোজত কাঁরতে থাকে, তথন 
ভিতরে স:দূরপরাহত সংগ্রামের রোল উঠিতে থাকে । তখন মানবীয় ব্যাম্ধীবচার 
1বলপ্ত হইয়া যায়, কখন কখন চিন্ত কিংকর্ত'ব্যাবমৃঢ় হইয়া পড়ে । পাণথবাঁর সাধারণ 
লোক এই অবস্থায় স্বর্গীয় আলোক তাদশ ধাঁরতে পারে না, কিস্ত কপাসদ্ধ এশা- 
শীন্তুসম্পন্য মহাপুরুষেরা এই অবসরে সেই আলোক সহজে প্রতাঁত করেন। 
শাকাধপাঁতর তনয় শাকা এ সাত দন ক্রমাগত নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও বিশেষ 
কার্য প্যলোচনা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঁরণয় তাঁহার কার্ষোর বিশেষ 
প্রাতবন্ধক হইবে কি না, তাহাই বার বার চিন্তা কারতে লাগিলেন । 


“বাদতং ময়ানস্তকামদোষাঃ শরণসব্্বরাসশোকদ:ঃখমূলা ভয়ঙ্করাবষপন্রসম্বিকাসা 
জঙলন্নিভা আসধারাতুল্যর্পাঃ কামগ্‌ণে ন মেহস্তি চছদ্দং রাগো ন চাহং শোভে 
স্প্যাগারমধ্যে যো ন্বহমপবনে বসেয়ং তুফীং ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্ত ইতি ॥৮ 

ল, বি, ২ অ। 


“আম কামভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছ । ইহা বনাশ, সব্বাঁবধকোলাহল ও 
শোক দ:ঃথের মূল, ভয়ঙ্কর িবষপত্র তুলা, জবলম্ত আঁগ্র সদৃশ, আসধারার ন্যায়, 
কামভোগে আগার র্ীচ নাই, অনুরাগও নাই । যে আম ধ্যানসমাধিসূখে শাস্তাচত্ত 
হইয়া তুষাঁম্ভাবে উপবনে বাস কাঁরব, সেই আম কি ম্ত্ীগহে বাস করতে পারি? 
না তাহা আমার শোভা পায় ? | 


«“স পূনরাঁপ মীমাংস্যোপায়কৌশলামামুখীকৃতা সমত্তবপারপাকমেব বক্ষামাণো 
মহাকরুণাং সঞ্জনয্য তস্যাং বেলায়ামমাং গ্রাথাম, ভাষত 1” 

“আবার তিনি 1সগ্ধান্ত কাঁরলেন, উপায় কৌশল সম্মূখ্খীন করতঃ সত্র্পারপাক 
কিরূপে কাঁরতে হয়, প্রকাশ কাঁরতে হইবে । এই ভাবয়া তাঁহার মহাকরুণা উপাস্থত 
হইল। সে সময়ে তানি এই গাথা উচ্চারণ কারয়াছিলেন।* 

সঞ্কীর্ণ (১) পাঁঙ্ক (২) পদ্দমাঁন (৩) বিবৃদ্ধমৌন্ত 
(8) আকীথ" রাজু (৫) জলমধ্য লভাত (৬) পূজাং। 


৯ সংকাণানি। ই পঙ্কৈঃ। ৩ পল্মাঁন। ৪ আধাম্ত। & রাজান্ত। ৬ লভন্তে। 


জলা 


৩২ শাক্যমূনিচারত ও নিব্বাণতত্্ 


যাঁদ বোঁধসত্তর (১) পাঁরবারবলং লভন্তে ২) তদ 
(৩) সন্তবকোটিনিষতান্যমহতে 1বনোস্ত || (8) 
যেচাঁপ পব্বক (৫) অভুদ্বদু (৬ বোধিসত্তবাঃ সব্বেভ 
(৭ ভার্ধাস্ত (৮) দাঁশত (৯) ইীস্িগারাঃ (১০) 
ন চ রাগরত্ত (১১) ন চ ধ্যানসুখোঁভ (১২) ভরন্টা 
হস্তানাশাক্ষয় (১৩) অহধাপ গুণেষ (১৪) তোষাং |) 

ল, বি, ১২ অ। 

“সহ্কাচিত পদ্ম পঙ্কেই বাঁদ্ধ পায় । পদ্ম জলে ছড়াইয়া দলে শোভাঙ্বিত হয় 
এবং সকলের সমাদর লাভ করে । যাঁদ বোধসত্ত হইয়া পাঁরবারবল লাভ কার, তাহা 
হইলে অসংখ্য প্রাণীকে অমৃতের পথে সতশক্ষা দান কাঁরতে সক্ষম হইব । যাহারা 
পব্ববোধিসত্তব ছিলেন, তাঁহারাও ভাষা সত স্ত্রী আগার [অর্থাৎ সংসারাবাস ] 
দেখাইয়া গগিয়াছেন । অথচ তাহারা আসন্ত হন নাই, পারদ্রণ্ট হন নাই । আঁমও 
ধ্যানসুখে তাঁহাঁদগের গণ লোককে শিক্ষা দব। অতএব লোকশিক্ষার 'নামত্ত 
আমাকেও ভাষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক ।” গৃতিনি সব্বশেষে এই 'সম্ধান্ত প্থির কাঁরয়া, 
সপ্তম দিনে নিজ আভগ্রায় ব্যস্ত কারলেন। এত সংগ্রামের ও বিজয়ের পর তাঁহায় 
হদয়।কাশে পূর্ণ শরীর প্রকাশ হইল, সন্দেহতিমর তিরোহত হইল । তিনি িত। 
শ.ন্ধোদনের নকট কনার গণদ্যেতক গাথা প্রেরণ কারলেন। তান সেই গাথা পাঠ 
কাঁরয়া পুরোহিতকে বাঁললেন £__- 

ব্রা্ণাং ক্ষান্রয়ং কন্যাং বৈশ্যাং শাদ্রং তথব চ। 
যস্যা এতে গ্‌ণাঃ সাস্ত তাং মে কন্যং প্রবেদয় ॥। 
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মন বিস্মিত: ! 
গুণে সত্যে চ ধম্রে চ তন্রাস্য রমতে মন ॥॥” 
ট?্‌ঃ 1, ১২ অ। 

“রণ ক্ষাত্রয় বৈশ্য বাশদ্রষে কোন জাতর কন্যা হউক না, যে এতাদশা 
গ'ণসম্পন্থা, সেই কন্যার কথা আমাকে আঁসয়া বলুন । আমার পুত্র, কুল বা গোতে 
পাঁরতষ্ট নহেন। গ্‌ণেতে, সত্যেতে এবং ধর্রেতে যে কন্যা শ্রেচ্ঠা, তাহাতেই ইহার 
খন আনাপ্দত।” যে কনা ঈষাঁদগশযুন্তা নহে; সদা সত্যবাঁদনী, রুপে অপ্রমত্তা 
থাঁকয়া কৃমারের চিত্তাভনন্দনে সক্ষম, যাহার জন্ম কূল গোর পাঁরশহদ্ধ, গাথা-লেখনে 
সহদক্ষা ও রৃপযৌবনে শ্রেচ্ঠ হইয়াও রুপে অগ্গার্বতা; মাতা এবং ভগ্নীর প্রতি 
স্নেহান্বিতা, দানশীলা, যাহার অবমাননা প্রভৃতি নাখল দোব নাই, যে শঠতা, মায়া, 
রূক্ষবাক্য জানে না, যে স্বপ্নেও পরপুরুষের প্রাত কামনা রাখে না, যে স্বীয় পাঁতিতেই 











১ বোধিসন্তবঃ। ২ লপ্দাতে। ৩ তদা। ৪ বনেধাতি। & পহ্বেকাঃ | ৬ অছুবন্‌ ৭ সব্বৈঠি। 
৮ ভাষ্যসতাং। ৯ দার্শতাঃ । ১০ স্ত্যাগারাপি। ৯৯ রাগরন্তা; । ৯২ ধ্ানসুখেঃ । ৬৩ অন্বাপাক্ষিষ্যে। 
১৪ গুপানং। 


কামারের পিণর় ৩৩ 


নিয়ত পারিতঞ্টো, সদা সংযতোন্দুয়া দাম্ভিকা, উদ্ধতা বা প্রগল্্ভা নহে । যে ক্পনা 
জানে না, তোবামোদও কবে না, ষে পান ভোজনে অনাসন্তা, যে সব্বদা লত্যে অবান্থৃতি 
করে, এবং যে 'চ্ছিরবুদ্ধি ও ভ্রান্তিহাঁনা, যে লঙ্জাবতী ও দদ্টিমগলরতা এবং ধা্মকা, 
যে কায়মনোবাক্যে সদা পরিশুদ্ধা, যে মীমাংসাকূশলা, মাঁনিরনী নহে ও ধন্মচারণণ, 
যে *বশুর ও শবশ্রুর প্রাত সেবাতৎপরা ও আত্মসদশ দাসী কলন্রজনের প্রাত প্রেমযান্তা 
এবং যে শাস্মজ্ঞা এবং সকল 'বষয়ে নিপখা । যে সকলে শয়ন কাঁরলে শয়ানা হয়, 
সব্বাগ্রে শয্যা হইতে গান্রোথান করে, যে সকলের প্রাতি মৈত্র বাবহার করে ও কৃহকাদ 
জানে না, সকলের নিকট মাতৃস্বর্‌পা, ঈদাশী কন্যা আমার কমারের আঁভমত। 
নৃপাঁতিবর শুদ্ধোদন পুরোহিতকে এতাদশী পান্রী অনুসক্ধান কারতে আদেশ কাঁরলেন। 
পুরোহত সেই গ্রাথা হস্তে কাঁরয়া পান্ীর অনৃসম্ধানে প্রবস্ত হইলেন। কোথাও 
তদনুরূপ কন্যা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর দৃণ্ডপাঁণনামা শাকের গৃহে প্রবেশ 
কারয়া অনুরূপ কন্যা অবলোকন করিলেন। কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিল, মহাশয়, 
আপাঁন কি চান। তান বাঁপলেন,_- 


“শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ পরমাভিরূপো 
দ্বাতংশঙ্লক্ষণধরো গৃণতেজযযন্তঃ। 
তেনোতিগাথ লাখতা গুণয়ে বধ্‌নাং 
যস্যা গুণাস্তি হি ইমে সহি তস্য পড্ী ॥৮ 
ল, বি, ১২ অ। 


শুদ্ধোদন তনয় আত রূপবান: দ্বাতংশৎ মহালক্ষণয্ন্্। গৃণবান্‌ তেজীয়ান, 
বধুজনের গুণ প্রদর্শন কারবার জন্য 'তাঁনই এই গাথা 'লীখিয়াছেন।॥ যাঁহার এই সকল 
গুণ আছে, তান তাঁহার পত্ী হইবেন। কন্যা উত্তর 'দিলেন।-_ 


“মহ্যোতি ব্রাহ্ষণ গুণা অনুরূপ সব্বে 
সো মে পতিভভবত্‌ সৌম্য সুরূপরূপঃ | 
ভগ ছি কৃমার? ঘাঁদ কার্য মা বলম্বং 
মা হগনগ্রাকতজনেন ভবেয় বাসঃ |” 
ল, বি, ১২ জআ। 


“হে ব্রা্ধণ, হে সৌম্য, এ সকল অনুরূপ গুণ আমাতে আছে। সংজ্দয় রুপ 
তাঁন আমার পাঁত হউন। কুমারকে গিয়া বল;-যাঁদ করণীয় হয়, বিলব্বে প্রয়োজন 

। হীন প্রাকৃত জন সহ যেন কখন বাস না হয়।” 

পুরোহিত নপাতি শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া নিবোঁদন কারলেন, মহারাজ, কৃমারের 

রুপ কন্যা দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাঁণি শাকোর তনগ়্া। রাজা তাঁহাকে বগিংলন। '. 
[মার সামান্য নহেন, তিনি আপান গৃণবতী কন্যা মনোনীত করেন, ইহাই প্লোযঃ। 

কার্য) সম্পাদনের জনয একাঁটি উপায় করা যাউক। লবণ রজত বৈদর্যা এবং 

১৩] 


৩৪ শাক্যমৃনিচরিত ও ত্বত্ত 


বাধ রয্রময় অশোকভাশ্ড কূমার আমাম্মিত কমারীগ্রণকে অর্পশ করুন। সেই 
সকল কমমোরীর মধ্যে বাহার প্রতি কমারের দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই তাঁহার জন্য বরণ 
করা যাইবে । রাজা এই বাঁলয়া নগরে ঘোরণা দিলেন, কমার সপ্তম দিনে বাহির হইয়া 
কুমারীগণকে অশোকভান্ড অর্পণ কারবেন, সমহৃদায় ক্মারীগণ যেন সংস্াগারে উপাচ্ছিত 
হয়। নিদিষ্ট দিনে কুমার সংস্াগারে ভত্রাসনে উপাব্ট হইলেন। রাজা আভপ্রায় 
জানবার জন্য গুপ্তচর রাঁখয়া দলেন। কন্যাগ্রণ তাঁহার প্রভাব সহ্য কাঁরতে পারল 
না। অশোকভাশ্ড গ্রহণ কাঁরয়া শীঘ: প্রস্থান কারল । দাসীগণপাঁরবৃতা দণ্ডপাঁণি- 
নান্দনী গোপা তাঁহার সমীপে আসযাই আনমেষ যুগল নয়নে কৃমারের রুপলাবণ্য 
দর্শন কারলেন! বরাননা সেই রুপসাগরে ডৃবিয়া গেলেন । কমোরের চক্ষু তাঁহাতেই 
'নাবষ্ট হইল, আর কোথায় ফিরে না। দশ্ডপাঁণর তনয়া গোপা রাজক্মারের নাম 
শ্রবণমান্র মনে মনে পাঁতত্বে বরণ কারয়াছিলেন । তবে তাঁহার পক্ষে দর্শন বাহিরৈর 
পাঁরচর ও কূলধম্ম মাত্র । পাঁরণয় কি অদ্ভূত, ইহা প্রজাপাত 'বিধাতার এক অপরর্ত্ব 
প্রেমলীলা, কিন্তু অলৌকিক ও দব্বেধি। কে দুই অপাঁরচিত হৃদয়কে সাম্মীলত 
পাঁরাচত ও একীভূত করে, কে উভয়ের হস্তকে একন্র মিলিত করে, কে পরস্পরের 
নয়নকে একস্থানে সংস্থাঁপত কাঁরয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক অপরের 
হৃদয়ে প্রাব্ট ও ল.ক্কাঁয়ত হইয়া যায়, কে একের শোঁণত অপরের সঙ্গে মিশাইয্লা 
দেয়, কে উভয়কে উভয়ের সুখ দ.৪খের ভাগী করে, কে একের প্রাণ অপরের সঙ্গে 
মাশ্রত কাঁরয়া দ্রবীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম রসাশ্রত কাঁরয়া রাখে, কে ইহার 
তত্ব বালবে? একের নয়নজল অপরের নয়নজলে মিশিষা নদী হয় কেন, দুই অঙ্গ 
এক হইয়া যায় কেন? উভয়ের দাঁ্টতে প্রেমবসের উদ্রেক হয় কেন, কে বালবে? 
হরিপ্রেম বিস্ময়কর । ধবশৃঙ্ধ পাঁরণয়ও 1বদ্ময়কর ! ইহা কেমন কাঁরয়া হয়, কেহ 
জানে না। যাঁহার লীলা, তিনিই উভয়ের হৃদয়ে বাসয়া গোপনে কি অপ্ব মধুর 
রসের স্টার করেন, তাহা বৃদ্ধির অতীত । চ্যুতবৃক্ষ হইতে মাধবীঁও 'বাচ্ছন্ন হয়, 
1িবটপী হইতেও ফল পাঁতিত হয়, সংযুস্ত পরমাণ্‌ও বযুস্ত্র হয়, আত্মা হইতেও শরার 
বিচ্যুত স্থালত হয়, 1কন্ত; স্বগাঁয় প্রণয়ে পারণীত হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহার! 
যে অশরীরী, তাই বিচ্ছেদ নাই । পষ্পের সে!ন্দযও মালন হয়, শিশুর কোমজ 
মুখগ্রীও দশ দিন পরে বিশ্রী হইয়া যায়, যৌবনের লাবণ্য বিলুপ্ত হয়, কপ: প্রকত' 
প্রণয়ের সৌন্দর্য কদাপ মালন হয় না, ইহা চিরস্থারী পরলোকগামী । প্রবল বাঞ্চাবাছে 
প্রকাণ্ড পারপও উন্মূলিত হয়, বেগবান জলম্তরোতে অচলচড়াও নিপাঁতিত হয় 
উত্তালতরঙ্গে অর্ণবপোতও জলসা হয়, গকম্তু হারপ্রেষে রসাল প্রণয় কিছতেই ভ' 
হয়না। তবে বিলাস, ভোগের প্রণয় ক্ষণভুঙ্গুর, ইহা ব্যাভচারের নামান্তর মাত্র 
পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানী নরগণের নিকটে ইহাই আঁতি আদরণীয়। হারপ্রেমরসে ০ 


নরনারীর আত্মা মিলত হয়, তাহার শোভা আত অনুপম, তাহা পাব্ধতা 
আকর। 


: কুমারের পারণয় ও শি 


সম্দদায় অশোকভাম্ড বিতাঁরত হইয়াছে, এমন সময়ে গোপা কৃমারসমীপে উপনীত 
হইয়া হাসামখে বাললেন, . কুমার, আমি তোমার কি করিয়াছি, যে তাঁমি আমায় 
অবমাননা করলে । কমার বাঁললেন, আমি তোমার অবমাননা করি নাই। তম যে 
সকলের পরে আসলে । পরে বহমূল্য অঙ্গুরণয় উম্মোচন কাঁরয়া দিলেন। গোপা 
বাঁললেন, এতো আমার প্রাপ্য । ইহা শৃনিবামান্র তিনি পুনরায় বাললেন, তবে 
আমার এই আভরণ সকল গ্রহণ কর। গোপা বাঁললেন, না, আম কৃমারকে অনগকার- 
শূন্য করব না, প্রত্যত অন্যোন্যাঁভিলাষকেই অলঙকতে কাঁরব। কনা নিজালয়ে প্রস্থান 
কাঁরলে পর, রাজসাম্বধানে এই সংবাদ প্রেরত হইল। ন:পাত শুদ্ধোদন উভয়ে 
উভয়ের মনোনীত হইয়াছে শুনিয়া, অত্যান্ত প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ডপাণর 
নিকট পুরোহিতকে পাঠাইলেন । দণ্ডপাণিও পুরোহিতের দ্বারা শহদ্ধোদনকে জ্ঞাত 
করাইলেন যে, 'শিঙ্পজ্ঞকেই কন্যা দান করা আমাদের কুলধম্ন অতএব কমার শিল্প 
নাহইলে কির্‌পে বিবাহ হইতে পারে? দণ্ডপাণির এই কথা শুনিয়া রাজার মনে 
হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল. কুমার পিতৃসমীপে উপাস্থিত হইয়া বাঁললেন, তাত, 
আপাঁন বষ্ন কেন, শীঘ্র বলুন। নংপাঁত শুণ্ধোদন তাঁহার 1বষাদের কারণ বালিলে, 
কমার উত্তর করিলেন, পতঃ নগরে এমন কে আহে যে আমা অপেক্ষা 'শণনৈপৃণ্য 
প্রদর্শন কার্বে ) আপাঁন সকল শিল্পজ্ঞকে সমবেত কর ন, আম তাহাঁদগের সমক্ষে 
আমার শিহুপনৈপূথ্য প্রকাশ করিব। কাঁথত আছে, এই প্রর্শনোপসক্ষে বোধসত্েবের 
জন্য দীর্ঘকায় শ্বেতহচ্ত নগরে প্রবেশ কারতেছিল। কুমার দেবদত্ত ঈষারবিশতঃ 
বাম করে উহার শংস্ড ধারণ করতঃ দাক্ষণ করের চপেটাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন, 
কুমার সূন্দরানদ্দ তাহার লাঙ্গল ধাঁরয়া নগরদ্বার হইতে দূরে টানয়া ফেলে। 
বোধিসন্তৰ যখন নগর হইতে বাহির হন, তখন সেই. হস্তী দর্শন করত মৃতহস্তীয় 
দু্গঞ্ধে সমৃদায় নগর পূর্ণ হইবে বাঁলয়া, পাদাঙ্গ্ঠে লাঙ্গল ধারণপূর্্বক 
উহাকে সপ্ত প্রাকার, সপ্ত পাঁরখা অতিক্রম কয়া, নগরের বাছরে এক ক্লোশ 
দুরে নিক্ষেপ করেন। সেইস্থানে একাট প্রকাণ্ড গর্ত হয়, উহাকে আজও. 
লোকে “হাস্তগর্ত” বলিয়া থাকে। এত গেল অলৌকিক ব্যাপার । যাহা কিছ 
লৌকিক, তাহাও সামান্য নয়। তংকালে কিকি বিদ্যা প্রচালত ছিল, বৃদ্ধ কি প্রকার 
শারদশশ' ছিলেন, এই শিপ পরীক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে । লঙ্ঘন, লব্বাগ্রে গমন, 
লাঁপ, মুদাগণনা, সংখ্যা, সালম্ভধনুষ্ৰে্দ, ধাবন, উল্সম্ফন, সম্তরণ, বাণানঃক্ষেপ, 
হুস্তিগ্রীবা, অন্বপন্ঠ, রথ, ধন;, ধ্জেদ্ছৈর্্য, সামর্থ, শোর), বাহংব্যায়াম, অঞ্কুশগ্রহ, 
পাশগ্রহ, যানের উদ্ত্ধ ও অধোভাগ দিয়া নিযাঁণি, মৃদ্টিবন্ধ, শিখাব্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, তরণ, 
আস্ফালন, অক্ুপ্রবেধিত্ব মন্্মবোধত্ব, শব্দবোধত্ব, দপ্রহারত্ব অক্ষক্রীড়া কাব্য, ব্যাকরণ, 
গ্রন্ছরচন, রূপ, রূপকার্ধা, অধায়ন, আগ্রকম্ম, বাঁণা, বা, নৃত্য, গীঁতপাঠ, আখ্যান, 
হাস্য, স্ঘীন:তা, নাট্য, অনুকরণ মালাগ্রন্হন, সংবাহন, মাঁণরাগ, বদ্ররাগ ( বগন্যিরাজত- 
করণ ), ইন্দুজাল, স্বগ্নাধ্যায়, কাকচারন্, জ্্রী লক্ষণ, প্রঘলক্ষণ, অবলক্ষণ, হস্তিলক্ষপ,, 


ও. শাক্াম্মানচারত ও নিদ্ধার্ণতত্তও 


গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, দাত লক্ষণ, কৈটভেন্বরলক্ষণ, নির্ঘস্ট, নিগম,। পরাণ, 
ইতিহাস, বেদ, ব্যাকরণ, নিরত্ত শিক্ষা, ছচ্দ, হজ্ঞকজ্প, জ্যোতিষ, সাথ, যোগ, 
ক্রিয়াকপ, বৈশোষক, বোশক [ বেশভূষাঁদি বিরচন ], অথাবদ্যা, বাহন্গপত্য, আশ্চর্ষ- 
বিদ্যা অসুর বিদ্যা, মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, ছেতংবিদ্যা, জতমষল্্, ধাত:বন্ত, মধচ্ছিটরুত 
[ মোমের প্দতুলাদি গঠন 7» সাচীকার্ধ্য ইত্যাদ সকল বিদ্যায় কুমার সব্বাপেক্ষা 
পারদার্শ প্রদর্শন কারলেন। কুমারের পৈতামহধনদ সিংহহন: ঘাহা উত্তোলন করিতেও 
কাহার সাধ্য হয় নাই, উপাঁব্ট থাঁকয়াই তদ্যোগে তান দশ ক্রোশ দূরদ্ছিত ভোর, 
সপ্ততাল, এবং বন্ধযুস্ত বরাহভেদ করেন, বাগ পাতালে প্রাবষ্ট হয়। বাণ যেস্থানে 
প্রবিষ্ট হয়, সে স্থানে একাঁট কপ হয়, সেই কূপের নাম আজও লোকে “শরক্‌প” 
বাঁলয়া থাকে *। ফলতঃ কুমার কোন বিষয়ে অপারগ ছিলেন না, সূতরাং সকল 
বিদ্যার পরীক্ষা 'দিয়া গোপাকে গ্রহণ কাঁরলেন। 

অতঃপর দণ্ডপাঁণ শাক্য পরম পরিতষ্ট হইয়া কুমারকে কনাদ্ান কাঁরলেন। 
তখন মহাসমারোহের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। তদহপলক্ষে বাবধ 
মাঁণরযর-দান ও ব্রাক্ষণভোজনাদও হইল। শাক্যতনয়া গোপা প্রধানা মাহষীর্‌পে 
আঁভাষন্তা হইলেন। কাঁথত আছে যে, নববধ্‌ *বশ;র বা বশর বা অন্তঃপুরচারিগ্রণকে 
দোঁখয়া অবগৃষ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিতেন না বালয়া, তাহাদের মধ্যে কাণাকাণ 
হইতে লাগল । গোপা তাহা বুঝিতে পারয়া সব্বসমক্ষে এই গাথা বাঁললেন £-- 
“ধবজাগ্রচ্ছিত ভাসমান অত্য্জ্জওল মাঁণিরত্বের ন্যায় আর্য নিয়ত অনাবৃত, তানি 
আসনোপবেশন চংকুমণ সব্বন্ধ শোভা পান। আধা গমনকালেও শোভা পান, আগমন 


টগর 





'* এই লময়ে দেবগণমখে এই দুইটি গাথা জশঘ নবৃতান্তলেখক সমর্পণ কারয়াছন ;_- 
যথ ৬ প্রত ২ এষ ৩ ধনূর্মমীননা ন চ উত্থিত? ৪ আপানিনা ৫ চ ভূমী ৬ 
নিঃসংশয়ং পূর্ণমাভপ্রা ৭ মানর্লঘহ ভেষাতি & জিত্ব ৯ চমারচমনং | 
আসন হইতে ভুমি হইতে উথ্থান না কাঁরয়া মন যেমন ধননতে সন্ধান প্র্রলেন, এইরংপ হীণি 
নিঃসংশর মারসৈনাকে সহজে জয় করত পাঁভিপ্রায় হইয়া ভোগ কাঁরবেন। 
'“'এষধরণীমণ্ডে ৯০ পুব্ব'বুগ্ধাসনস্থঃ সমর্থ ১৯ ধনুগহাত্বা শুনানৈরাত্মবাণৈঃ । 
ক্রেশারপুং নিহত্বা ১২ দুদ্টিজালণ ভিন্ব। শিব ১৩ বিরজ ১৪ মশোকাং প্রাপ্যতে 
বোধ ১৬ মগ্র্যাম্‌ | 
ধরণণমণ্ডলে পর্বিদ্ধগ্ণের আসনম্ছ ইনি সমর্থ । ইনি ধন: ধারণ কাঁরয়া, । 
শুনা নৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্রেশারপতুকে হনন কারা, দুষ্টিজাল ভেদ করত, মঙ্গলময় বিকারশুনা অশোক 
বোধপ্রাপা প্রধানতম গাঁত লাভ কাঁরবেন। 
১ যথা। ২ পাুঁরতম্‌। ৩ এতংা ৪ উদ্থিতঃ। & আসনাৎ । ৬ ভূময । এ পগাভিপ্রায়ঃ | & 


তোক্ষাত। ৯'জত্বা। ১০ মণ্ডলৈঃ। ৯৯ সমর্থ । ১২ নিহতা। ১৩ শিবাম। ১৪ তরজস্কাম.) 
৯৫বোধিগ্রাপ্যাম-। 


কুমারের পারণর | ৩৭ 
সময়েও শোভা পাইয়া থাকেন। আধ্য উপকিষ্টই হউন, টিন উস্রিনা ক 
শোভা পাইয়া থাকেন। তিনি কথাই কটন, আর তূফীম্ভাব অবলম্ধন করুন, তিনি 
সকল অবস্থাতেই সমান। যেমন চক পক্ষী দর্শনে ও জ্বরে সক্ঘ্ শোভা পাইয়া থাঝে, 
গুণবান- গুণভ্াষত বান কুশের বস্মই পাঁরধান করুক বা নিবস্মই হউক, অথবা 
ছেড়া ময়লাকাপড়ই পর্‌ক, বা কৃঝতনয হউক, সে আপনার তেজে শোভা পায়। 
যাঁহার অন্তরে পাপ নাই, এরূপ আর্ধ) সকল বিষয়েই শোভা পাইয়া থাকেন। কিন্তু 
যাহা কিছ; দিয়া ভাঁষত হউক, বালকও পাপকারী হইলে আর তাহার সৌন্দর্য দ্ট 
হয় না। হৃদয় যাঁদ পাপের আবর্জনায় ভরা থাকে, তবে বাক্য মধূর হইলে কি হইবে, 
সে অমৃতাভষিন্ত বিষকুম্ভের মত বৈ ত নয়। দুষ্পশ' শৈলশিলাবং যাহাঁদগের 
অন্তরাত্মা কঠিন, তাহাদের সাঁহত কাহারও চিরকাল দর্শন না হওয়াই ভাল। 
সৌম্যগ:ণসম্পন্ন যে সকল বান্ত সকলের নিকটে শিশহভাব গ্বাকার করেন, তাঁহারা 
সকলের নিকটে সম্দায় জগতের জীবনপ্রদ তশর্থ-সদশ। আ্ধাগণ দধিক্ষীরপূর্ণ 
ঘটের ন্যায়। তাঁহাঁদগের দশ'ন শুদ্ধ মঙগলময় । যাহারা পাপামন্ের দ্বারা পারবাঙ্জত 
এবং কল্যাণমি্ররর্র দ্ব্যরা পাঁরগহাত হুইয়াছেন, যাঁহারা পাপ পাঁরত্াাগ করিয়া 
নিত্বাণধমের্ম প্রবেশ করিয়াছেন, তাদশ ব্যান্তগণের দর্শন কল্যাণপ্রদ ও ফলদায়ক। 
সমুদার শারীরক দোষ সংযত কাঁরয়া যাহারা সংবৃতকায়, সদ্দা কথা বাঁলয়াও 
যাহাদগের কথা সংযত, যাহাদের হী্দ্ুয় সকর্ল বশীভূত, সকল বিষয়ে নিবৃত্ত, - 
মন প্রসন্ন, তাদশ লোকের অবগণ্ঠন দ্বারা বদন ঢাকিবার 'আর প্রয়োজন কি? 
যাহাঁদগের ঈপদৃশ গুণ নাই, সত্য বাক্য নাই, লজ্জা নাই, সম্দ্রম নাই, চিত্ত উচ্ছঞ্খল, 
তাহারা আত্মভাব ব্য সহ চ্বারা আচ্ছাদন করে ; যাহারা িনগ্নরত, তাহারা লোকে 
নগ্র হইয়া বিচরণ করে। সব্বদা যাহাঁদিগের সংঘত চিত্ত আত্মবশে রাক্ষত, অন্য 
জণবে যাহার মন নাই, আপনার পাঁতিতেই সন্তুষ্ট, আদত) এবং চচ্ছের ন্যায় তাহাদিগের 
দীপ্তি সধ্বলোকে প্রকাশিত, তাহাঁদিগের আর বদনাচ্ছাদনে প্রয়োজন কি? পরাচত্ত- 
জ্ঞানে কুশল দেবগণ খাঁষগণ মহাত্বগ্ণণ আমার "চত্ত জানেন, আমার চার আমার 
গুপসমূহই যখন অন্রান্ত আবরণ, তখন বদনাবগষ্ঠন কাঁরয়া আমি কি কারবক ?” 
গোপা ষথার্থ বীরপত্ী বটে, তবে এত লোকের সমক্ষে বাকাম্ফযর্ত হওয়াতে অনেকের ৷ 
মনে হইতে পারে যে, তবে তিনি লজ্জাহীনা ও প্রগল-ভা, কিন্ত বস্তৃতঃ. তাহা নহে ।.. 
বদনাবগ্:স্ঠন না থাকাতে তাঁহার প্রাত দোষারোপত হইয়াঁছল বাজরা, তান 
* আত্মদোক্ষালনার্থ গ্বর্পকথা বাঁললেন। নর্মল সাঁললৰং চ্বক্হদয়' গোপার ফি 
'তেজ, পুণের ি বল, কয়েকটি বাক্যে যেন আগ্রম্ফালঙগ নিগ'ত হইতে লাগিল । 
। পা পান্নীর উভয়ের চিত্ত এরূপ তেজদ্বী ও প্রাতভাসম্পন্ন না হইলে শোভা হইবে 
কেন?, মাধবে মাধবাই চৃতবৃক্ষে গোভা পায়, উভয়ের ঃ মালিত ডেট 


হজ, বি, ৯২ অধ্যায়া 





৩৮ শাক্যমূনিচারত ও 'নিদ্বর্ণতৰ 


গোঁরব 'িতার করে। শরংকালে অরবিদ্দই সরোবরের মাধুর্য প্রকাশ করে বা 
নিদাঘান্তে সৌদামিমীই কাদদ্বিনী মধ্যে অতাব রমণীয় বাঁলয়া প্রতীত হয়; গোপা 
কুমারের সাঁশ্রধানেই সেইর্প আঁধিকতর সন্দরবেশ ধারণ কাঁরয়াছলেন। তানি 
ছায়াবৎ মহাত্মা শাকাযাঁসংহের অন্গতা ছিলেন । এ দিকে ভূপাঁতি শাকাপাত শৃদ্ধোদন 
উভয়ে পাত্র গাঢ়তর প্রণয়ে বধ হইয়াছেন দেখিয়া অতীব প্রীত ও প্রসন্ম হইলেন। 
প্যন্রবধ্‌কে নানালগুকারে অলগ্কৃত করিলেন, আর এই বাঁলয়া মনের আহমাদ প্রকাশ 
কাঁরতে লাগিলেন ১ 


“যথা চ পুরো মম ভূষিতো গণৈ- 
তথা চ কন্যা গবগুণেঃ প্রভাসতে । 
বিশঞ্ধসত্তেবা তদুভৌ সমাগতো 
সমেতি সা্পর্যথ১ অর্পিথস্ডঃ২ ইতি ॥৮ 
ল, বি, ১২ অ। 


“আমার পূত্র যেষন বহুগুণে ভূষিত, তেমান কন্যাও আত্মগহণে দীপ্তমতা। 
দুইই বিশ,ম্ধসত্বগণ লইয়া সমূ্পাস্থিত । এ যোগ যেন সার্সঃখণ্ডের সাহত সার্পঃথশ্ডের 
যোগ। এইরুপে নবদম্পাঁতি কিছুকাল বেশ আনন্দ ও সুখে কাল যাপন কাঁরতে 
লাঁগলেন। 


গোপার চ্বভাব চরিন্ন আঁতি পাঁবন্র ও বিনীত, দয়া ধর্ম তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ 
ছিল। সুতরাং তাঁহার সুমধুর কোমল হৃদয় কুমারের চিত্তকে আকর্ষণ কাঁরতে 
দ্কৃতকার্যয হইয়াছল। তান এক দিনও কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্ধা কারয়া শাক্য- 
1সংহের মনে বিরাস্ত উৎপাদন করেন নাই, বরং স্বতঃপরত তাঁহার "চত্তাবনোদনার্থ 
যয়বতা থাঁকিতেন। বিশেষতঃ তাঁছার মন বৈরাগ্যপ্রবণ জানিতে পারিয়া, বিবিধোপায়ে 
তাঁহাকে প্রফজ্ল রাখিতে চেথ্টা কারতেন। কুমারও সাধী গোপার পাতিব্রত্য ও 
সেবাতৎপরতা সন্দর্শন কাঁরয়া বপরোনাস্তি প্রীত ও সন্ত.স্ট হইতেন। শাক্য 
সত্তবগৃণাশ্রত হইয়া এইরূপে কিছুকাল অর্থাৎ তাঁহার ২৬ বংসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত 
দাম্পত্যসুখ সম্ভোগ কারলেন। বিবাহের দশবংসর পরে ঈশ্বরকূপায় রাজকুমার 
পুত্রম্খ নিরীক্ষণ কারলেন। নরেন্দ্র শুদ্ধোদনের আর আহ্লাদের সীমা নাই, আমার 
কুমারের তনয় জীম্ময়াছে বাঁলয়া তাঁহার অন্তরে শতধা আনন্দধারা বাহতে লাগল এবং 
কুমার ষে এখন বেশ গৃহী হইয়া রাজাঁসংহাসনে বিরাজ কাঁরবেন, তাঁহাকে রাজা 
সমর্পণ কাঁয়া তান 'নীশ্চত্ত হইবেন, মনে মনে তাহা চিন্তা কাঁরয়া সুখসাগরে 
ভাসমান হইতে লাঁগলেন। তান কুমারের কল্যাণার্থ নানা'বধ সংক্রিয়া ধম্মাচিরণ ও 
দানাঁদ কাষণ করিয়া ঈ্বয়ং পৃত হইলেন । কিন্তু স্বর্গ হইতে যে ব্যান্ত বৈরাগ্য 


ধ্যানে 








৯ যথ।। ২ সর্প £-_। 


কুমারের পাঁরণয় ৩৯ 


লইয়া এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সে আঁগ্ন নিব্বাণ করিবে 
কে? সাধৰী সুবনীতা স্পীও সুন্দর শিশুর বদদনকমল অবলোকন কারয়া বুষ্ধ 
বৈরাগাকে প্রশাঁত কারতে পারিলেন না। চারাঁদকে রাজ্যভোগ, সখাঁভলাষ, 
এ*বর্যা, অতুলাবভব, অহরহ সঙ্গীত, নর্তকীগণের আমোদ প্রমোদ, স্পী, পনের 
অপৰ্্ব সহবাস, এ সমহদায় তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানলের নিকট নিথ্প্রভ হইরা গেল। 
সে প্রধূনিত সব্বভুক্‌ যেন এ সকলকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস কাঁরতে আসিল। 
পৃথিবীর অসার উদ্দেশ্যহীন সংসারাসন্ত মানবগ্ণ সুন্দরী গুণবতী সাধ ভার্ষ 
পাইলে, সুকূমারমাত শিশ.র বদনস-ধাকর দর্শন কারলে সব ভুলিয়া যায়, মনে করে, 
এই বুঝি স্বর্গ, সংসারে এতদপেক্ষা আর কি এমন সখ আছে? দেবাআাদের কেন 
তাহা হইবে? বিধাতা তাঁহাদের মহৎ কার্য হইতে বিরত রাথবেন কি নাখত্ত ? 
শাক্য আপনার অন্তরস্থ স্বীয় আলোকে আপনার প্রকৃত ছবি প্রত্যক্ষ কাঁরয়া, ' 
জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুনরায় চিগ্তিত হইলেন। 
একদা কুমার অঞ্তঃপুর মধ্যে শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন। রজনী পর্যাবসানে 
ন্যরীগণ সুমধুর বেণুরব সহকারে তাঁহাকে সপ্তোথিত করবার 'নামত্ত প্রাভাতক 
মাঙ্গীলক এই গাথা গান কারতে লাগল ।__ 
“জবাঁলতং ন্িভবং জরবাযাধিদখৈর্মরণাগ্রিপ্রদীপ্তমনাথামদং | 
ন চ নিঃসরণে সদ মূঢ় জগণভ্রমাত ভ্রমরো ঘথ কুল্ভগতো ॥ ৬৯ ॥ 
অধনুবং ন্লিভবং শরদন্রনভং নটরঙ্গসমা জগি জান্ম চ্যুতি । 
গিরনদ্যসমং লঘ;শীঘ্রঞ্জবং ব্রজতায় জগে যথ বিদ্য নভে ॥ 
ভুঁবি দেবপুরে ন্িঅপায় পথে ভবতু্ক অবিদ্যবশা জনতা ।. 
পারবার্তষ্‌ পণ্গাতিধববুধাঃ ঘথ কুদ্ভকরস্য হি চক্রপ্রমণ || 
প্রয়রূপবরৈঃ সদ স্নগ্ধরতৈঃ শুভগন্ধরসৈর্ব রস্পর্শ সুখঃ। 
পাঁরাস্তীমদং কলিপাশ জগৎ মগ লুব্ধকপাঁণ ষথৈব হি 
বন্ধকমাঁপ। 
সভয়া মরণাঃ সদ বৈরকরা বহ্‌শোক উপন্ুবকামগুণাঃ | 
আঁসধারসনা বষষল্লরনিভা ত্যঙ্জ হিতার্ধাজনৈর্যযথ মীঢ়ঘটঃ | 
স্মাতিশোক-করাস্তমসীকরণা ভয়হেত;করা দু£খমহল সদ্দা 
ভবতৃষ্ণলতায় ববাদ্ধকরাঃ স্ভয়াঃ শরণাঃ সদকামগণাঃ ॥ 
অথ আগ্রথদা জ্বালতাঃ সভয়াঃ তথ কাম ইমে 
| বাদতারধাজনৈঃ। 
মহপব্কসমা আসীসদ্ধৃসমা মধ্াঁদগ্ধ ইব ক্ষরধার যথা ॥ 
যথ লার্পসরো যথ মীঢ়ঘটাস্তথ কাম ইমে বাঁদতা 
| [বদুযাং। 
তথ শৃলসমা দ্বিজপোঁশিসমা বথ গ্যানকরং কশবৈর তথা ॥ 


 শাক্মানচরিত ও িন্বাণতজৰ 
উদকচচ্ত্রসমা ই[ম কামগুণাঃ প্রতাকিব ইবা [গারঘোষ যথা । 


প্রীতভাসসমা নটরঙ্গসমাস্তথ স্বঙ্নসমা ববদিতাাজনৈঃ ॥ 
দ্াণকাবাঁসকা ইমি কামগৃণাস্ত ইমে তথ মায়মরীচিসমা । 


 আলকোদকবুদ্বদফেনসমা বিতথাপারক্পসমথত বুদ্ধ বুধঃ ॥ 


প্রথমে বয়সে বররুপধরঃ প্রিয় ই্ট মতো ইয় বালচরাঁ। 
জরব্যাঁধদ2ঃখৈহ'ত বপুং বিজহন্তি মৃগা ইব শ.ুকনদী ॥ 
ধনধান্যোবরো বহযদুবাচরী প্রিয় ইস্ট মতো ইয় বালচরা । 
পারহীনধন পুন কৃচ্ছ গতং বিজহঞ্তি নরা ইব শন্যাহটবী ॥ 
যথ পৃজ্পদ্রুমো সফলেব দ্ুমো নরু দানরতস্তথ প্রীতিকরো | 
ধনহখন জরার্তত: যাচনকো ভবতে তদ আপ্রয়; গ্রসমঃ ॥ 
প্রভু দুব্যবলী বররূপধরঃ প্রিয়সঙ্গ মনেন্দ্িরপ্রীতিকরো । 
জরব্যাধ্দঃখার্ত ত; ক্ষীণধনো ভষতে তদ আপ্রয় মৃতযসমঃ || 
জরয়া জঁরতঃ সমতাঁতবয়ো দ্রুম বিদ্যুতহশ্চ থা ভবতি । 
জরজীর্* অগ্গার যথা সময়ো' জরানঃসরণং লথ্হ ব্রাহ মুনে। 
জর শোষয়তে নরনা রিগণং যথ মালঃলতা ঘনশালবনং। 

জর বাঁষুপরাক্রমবেগহরী জরপথ্কনিমগ্ন যথা পুরুষো ॥ 

জর রুপসুরূপাঁবরূপকরী জর তেজহরী সদ সৌখ্যহরী । 
পাঁরভাবকরা জর মৃতহ্যকরী জর ওজহরা বলম্ামহরা ॥ 
বহরোগশতৈর্ঘনব্যাধদ-ঃখৈরুপসহ্ট জগৎ জবলতেব মুগ । 
জরব্যাধগতং প্রসমীক্ষ্য জগদদুঃখাঁনঃসরণং লঘু দেশয় হি ॥ 
শাশরে 'হ যথা 1হমধাত্‌ মহাংস্তুণগুজ্মমনৌষাঁধ ওজহরো । 
তথ ওজহরাী বহ-বাধি জরা পাঁরহণয়াত হীঁচ্দয়রূপবলং ॥ 
ধনধান্যমহার্থক্ষপ্নান্তকর: পাঁরতাপকর সদ ব্যাঁধ জরা । 
প্রতিঘাতকরঃ 'প্রয়দ-ঃখকর: পাঁরদাহকরো যথ সূর্যয নভে ॥ 
মরণং চ্যবনং চাঁতকালান্রয়াঃ 'প্রয়দ্ুব্যজনেন বিয়োগ সদা । 
অপননামনণ অসঙ্গমনং দ্রমপন্রফলা নাঁদঘ্রোত যথা ॥। 

মরণং বাঁশতা ন বশীকূরূতে মরণং হরতে নাঁদ দারু যথা । 


: অসহায়র নরো ব্লজতে 'দ্বিতীয়ং স্বককর্মফলানুগতো 'বিবশঃ।। 


মরণং গ্রসতে বহুপ্রাণিশতং মকরেব জলাহরি ভূতগণং । 

গরুড়ো উরগং মৃগরাজ গজং জবলনেব তৃণৌবাঁধভূতগণং ॥। 

ইম ঈদ-শকৈব'হৃদোষশতৈজগু মোচাঁয়ত;ং কৃত বা প্রাীধঃ | 

সমর তাং প্ারমাং প্রাণধানচরীময়হ কাল তব আঁভীনম্কামতদং ॥ ৯২ ॥ 


লব, ৯৩ অ 


কুমারের পরিণয় 0 ২৪৯ 


(শিভেবন জরাব্যাধ দুঃখে সদা প্রজলত হইতেছে, এই জগৎ মরণের আিতে 
প্রদদী্ত ও অনাথ । কুদ্ভগত ভ্রমর যেমন তন্মধ্যেই ভোঁ ভোঁ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, 
এই মূঢ় জগৎ তদু:প জরার হস্ত হইতে নিৎ্কৃতি পাইতেছে না। ্রিভূবন শরৎকাল্লের 
মেঘ সদৃশ আনত্য, জগতের অল্মমরণ রক্গভূমস্থ নটের সদশ। পব্বতানঃসত 

বেগমতাণ স্রোতঙ্বতীবৎ দ্রুতগামী এই আয়: আকাশস্হ তাঁড়ংসম চলিয়া যাইতেছে। 
পৃথিবীতে কি দেবপুরে বিবিধ অপার়ের পথে তৃষ্ণা ও আঁবিদ্যার বশবস্তী" জনগণ 
পারবর্ত'নশীল পণ্ঠাব্ধগাঁততে 'বিমটাঁচত্ত হইয়া কুম্ভকারের চকুবৎ নিয়ত ঘ্যারতেছে। 
মৃ্ধ যেমন লোভের বশবন্ত হইয়া ব্যাধের জালে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তদ্রুপ এই জগতের 
সমুদায় মানবনিচয় সুন্দর ব্ত7, মনোহর শব্দ এবং সুগঞ্খ রসের জ্পশসুখ অনুভব 
কারয়া কালপাশে বদ্ধ হইয়াছে । মরণ সব্বদা ভীতজনক ও পরম বৈরী, বাসনা 
বহুশোকও উপদ্রবের কারণ, ভোগের বিষয় সকল আঁসধারাতুল্য বিষষল্লসদশ, অতএব 
1হিতকাক্ক্ষী আর্ধ)জনেরা যেমন অমেধ্য ঘট ত্যাগ করেন, তদ্রুপ ইহা পারত্যাথ কর। 
বাসনা এরুপ পদার্থ যে, তাহার গ্মরণেও শোক উত্থালত হয়, ইহা অজ্জন্কারী, 
ভয়হেতুকর ও দঃখের মূল, ভবতৃষ্ণালতার ইহা আশ্রয়, সদা ভয়জনক । আধ জনেরা 
এই বাসনাকে প্রজ্ালত হূতাশন জানিয়া ভীত হইতেন, ইহা মহাপঙ্কতুলা আসাঁসম্ধু- 
সদশ এবং মধ্লপ্ত ক্ষুরধারা, সম । জ্ঞানীদগের নিকট বামনা সাপ ঃসরোধর ও 
অমেধ্য কুষ্ভর্‌পে প্রতীত হইত । ইহা শুলসদ:শ, ছ্িজগণের পেশিতুল্য ও ভখষণ 
শব্দকর ৷ বাসনাজলে প্রাতাবম্বিত চন্দ্র গিরগহবরস্থ শব্দের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এবং 
আর্ধগণ ইহাকে রঙ্গভামস্থ নট ও স্বঙ্নবৎ জানতেন। এই বাসনা মায়ামরচিসদশ ও 
ক্ষণস্থায়ী, ইহা অলীক জলাবদ্ব ও ফেন-সমান, জ্মনী লোকে ইহাকে 'মথ্যা পারকঙ্পনা- 

সম্ভূত বাঁলিয়া জানেন। প্রথম বয়সে মানবের শরার কি সংন্দর প্রিয় ও আছিলাষত, 
কিন্ত: ইহা বালচর্যযামাঘ। শ্ররীর যখন জরাব্যাধ দুঃখেতে শ্রীহত হয়, মগ যেমন 
শতকনদী পারত্যাগ করে মন্ষ্য তখন সেই শরার অনায়াসে পারত্যাগ করে। যংকালে 
লোকের ধন ধান্য ও বহুরত ও দুবা সামগ্রী সাত হয়, তখন.তাহার নিকট কত লোক 
প্রয় ও আত্মীয় হয়, 1কন্তু ইহা বালচর্যযা। সে ধনহীন হইলে ও দ:ঃথে পাঁড়লে শূন্য 
অটবাঁর ন্যায় সেই আত্মীয়েরা তাহাকে পরিত্যাগ করে। ফলবান পাম্পিত তরুর ন্যায় 
ধনবান্‌ নর দানে রত হইয়া সকলের প্রশ্ীতভাজন হয়, কিম্ত; সে জরাগ্রস্ত হইয়া 
ধনহীন হইলে 'ভক্ষুক হয় ও গৃপ্রসম তাহাদের আপ্রয় হয়। ধনরয়সমন্বিত পরম 
রূপবান ক্ষমতাশালী প্রভু, প্রথমে সাঙ্গগণের প্রিয় ও তাহাদের মানস ও ইগ্দিয়ের 
প্রীতিকর হয়েন, কিন্তু তিনি বার্ধক্যজনিত ব্যাঁধ দুঃখে কাতর হইল্লা নিব হইলে 
মৃত্যুসম তাহাদের আগ্রয় হয়েন। বিদযাৎপাতে” বৃক্ষ যেমন বশুদ্ষ হইয়া বায়, 
জয়াজীর ব্যান্তর অবয়ব সেইরূপ হতত্রী জানবে । জরাগ্রস্ত ব্যান্তরা আর গ্রৃহে- বাস 
কারবার সময় পায় না, অতএব, :হে মনে, এই জরার হস্ত হইতে 'নিক্কাত...পাইবার. 
শী, উপায় বল। পন্রলতা যেমন ঘন শালবনকে শৃজ্ক করিয়া দেয়, এই জয়া সেইরংপ. 


৪২ শাক্যমুনিচরিত ও নব্বাতত্তৰ 


নরনারীকে বিশক্ষ কাঁরতেছে ৷ পঞ্কানমগ্রপুরুষের মত জরা বীর্য পরারুম ও উদ্যম 
হরণ করিতেছে । জরা সূরূপ রূপকে বির্প করিতেছে, ইহা সদা তেজ ও সুখ হরণ 
কাঁরয়া লইতেছে। জরা সকলকে পরাভব করে, মৃত্য আনয়ন করে, জীবন্ত ভাব হরণ 
করে ও সৌন্দর্য বিনাশ করে । বহুরোগ ও শত শত ব্যাঁধ দুঃখে এই জগং পারপূর্ণ 
হইয়া সতত জালতেছে । অতএব, হে মুনে, এই জগং জরাব্যাধিগত দোৌখয়া এই 
দুঃখের হস্ত হইতে নিগ্কাতি পাইবার উপদেশ শীঘ দেও । শিশিরে ঘন তুষারপাতে 
যেমন তৃণ গুঞজ্ম বনৌষাঁধ তেজোহণন হইয়া যায়, তদ্রুপ তেজোনাশনী এই বহব্যাধি 
প্রদায়নী জরা মানবের হীন্দ্রয় রুপ ও বল বিনাশ কাঁরতেছে। জরাব্যাঁধতে ধনধান্য 
মহান অর্থ সকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে । ইহা প্ররিতাপকর, প্রিয়জনের . দ:ঃখকারণ, 
সকল বিষরে ব্/ঘাত দিতেছে, এবং আকাশস্ছ প্রথর সূোঁর ন্যায় সকলকে দগ্ধ কারয়া 
ফেলিতেছে । নদী-ন্তরোতে বৃক্ষপন্ত ফল যেমন বিীচ্ছ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রয়দুব্য 
প্রয়বস্ত্‌ সহ সব্ব্দা ববচ্ছেদ হইতেছে । আর কাহারও সঙ্গে মিলন হইতেছে না, 
কেহ পূনরায় আগমন করিতেছে না, সকলেরই মরণ হইতেছে, পতন হইতেছে, পতন- 
কালের কার্ধ্য প্রকাশ পাইতেছে। মৃত্য সকলকেই বশীভূত কাঁরয়াছে, কিন্তু কেহ 
মৃত,যকে বশ কাঁতে পারে না। নদ যেমন কাম্টখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, মরণও 
সেইরূপ সকলকে হরণ করে । স্ীয় কর্মফলের অধীন অসহায় মানব 'বিবশ হইয়া 
চলিয়া যাইতেছে । জলাবহাবী মকর যেমন জীবগণকে, গরুড় যেমন সর্পকে" মৃগরাজ 
যেমন গজকে, আগ্ন যেমন তৃণৌধষাধি প্রাণগণকে উদরস্থ করে, মৃত্য সেইরূপ শত শত 
প্রাণীকে প্রতিম্হূর্তে গ্রাস কারতেছে। অতএব, হে মুনে, তুমি প্ব্বে ঈদ্দশ 
বহুদোষশত-প্রপীড়ত জগংকে মোচন কয়িবার জনা ষে প্রাণধান করিয়াছিলে, তাহা 
এইক্ষণে স্মরণ কর, আঁভাঁনক্রমণ কারবার তোমার এই প্রকৃত সময় ।” 

শনদ্বাভূত বুদ্ধ নারীগণের মধুর কশ্ঠোথিত প্রীতিকর সঙ্গীত শ্রবণ কাঁরতে কারতে 
প্রাতবোধত হইয়া অনুপম রসাম্বাদন কারতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ শয্যায় উপাবষ্ট 
হুইয়া সচাঁকতণিত্তে প্র মধুর গতর প্রাঁত শ্রবণ আভানাবষ্ট কাঁরলেন। তাঁহার কর্ণে 
যেন মধ বর্ষণ হইতে লাগিল, ক নুলালত স্বরনহরী, কি গু ও গভীর জ্ঞান, 
শুনিতে শুনিতে তাঁহার হদয় দ্রবীভূত হইল। ভাবিলেন, ইহা ক স্বর্গ হইতে 
আসতেছে, না, কোন দেবপূত্র কীর্তন কারতেছেন। এমন মধুর সঙ্গীত কে শুনাইল ? 
হায়! ইহা যে আমার হৃদয়ের সঙ্গীত, আমার চিত্তকে চিন্িত কাঁরল, আমার ছাঁব কে 
গোপনে বাঁসয়া আঁকল, আমার মনের কথা কে বাঁহর কারল ? বাস্তাঁবক কে যেন 
তাঁহার ঘোর গোহানিদ্রা ভঙ্গ কাঁরয়া, তাঁহার জীবনের মহান কাধ স্মরণ করাইয়া দিল। 
রাজপন্ত' এ গীত শ্রবণ করিয়া অবাঁধ কেমন উল্মনা হইয়া গেলেন। প্রফুজ্ল মুখের 
হাস্য কোথায় চলিয়া গেল, চিন্তা ও গাম্ভীষেণর বিকাশে তাহা তেজক্বী ও কিশ্চি ম্লান 
হইয়া আসিল । গোপা যত চেষ্টা করেন, কিন্ত সাধ্য দি যে রাজকুমারের নিকট 
'গিরা কোন অলক আমোদের কথায় চিত্ত আকর্ণণ করেন। গোপা বিশেষ বাদ্ধমতা ও 
িদুযী ছিলেন বালিয়া, আর্ধপৃতের চিত্তের বৈলক্ষণ্য রেশ প্রতী1ত কাঁরতে পারলেন । 


(&) 
বেরাগ্য ও নিক্রমণ । 


সংসারে থাকিয়া স্্ীপতত্র, পারবৃত হইয়া সত্তবগণের কিরূপ পারপাক কাঁরতে হয়, 
বুদ্ধ তাহা প্রত্যক্ষ কাঁরলেন। এতাঁদন নবীন ঝাপারে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে বিরাগ- 
ভাব প্রচ্ছন্ন 'ছিল, পত্র হওয়াতে তাঁহার সেই আঁগ্ন নবীকৃত ও প্রধাঁমত হইল। তান 
ভাবিলেন, পরিণত হইলাধ, পূর্রমুখও অবলোকন কাঁরলাম, তবে বেশ এক জন ঘোর 
সংসারা হইয়া পাঁড়িলাম, মায়া বেশ আমার হদয়ভূমিতে বদ্ধমূল হইল, আর তাহা 
উন্মূলন করাতো দুঃসাধ্য হইবে, বিশেষতঃ এই নবীন বন্ধন বড় প্রবল, ইহা ছেদন 
কাঁরতেই হইবে। ইহা ভাঁবয়া 'নজ্জন প্রদেশে বাঁসয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, দিন দিন 
সংসার সুখে তাঁহার ক্রমেই বিরান্ত বোধ হইতে লাগিল। ইত্াবদরে একদা রাজচকরবর্তা 
শুদ্ধোদন অন্তঃপুর মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, রজনীযোগে গভীর নিশীথ সময়ে স্বগন 
দোথলেন যে, কুমার কৌষেয়-বন্াবৃত হইয়া গৃহ পাঁরত্যাগ কাঁয়া চাঁলয়া যাইতেছেন। 
এই অমললজনক স্বগ্ন দর্শনমান্র সহসা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং কে যেন তাহার 
হৃদয়ে সংতীন্ষমু বাণ নিক্ষেপ কাঁরতে আরম্ভ কারল। “স প্রাতবুদ্ধত্বারতং কাণ্কী রং 
পাঁরপচ্ছাত . স্ম, আঁস্ত মে কুমারোহস্তঃপুরে ।” তান জাগ্রত হইয়া আঁবলম্বে 
কাণ্চুকীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কুমার 1 অন্তঃপ্‌ূরে আছে? সে তৎক্ষণাং 
অন্তঃপুর হইতে আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ, কুমার গৃহমধ্যেই আছেন, কদাচিং 
উদ্যানভ্মদর্শনার্থ বাসনা করিয়া থাকেন, তথায় যাইবেন, মানস করিয়াছেন। 

এ দিকে কাণ্ট.কীয় সংবাদ বার পূদ্বে রাজার কত আশঙ্কা হইতেছিল, অবশ্য 
আমার কৃমার গৃহ হইতে চলিয়। গিয়াছে, তাহা না হইলে আম এই অমঙ্গলসূচক 
প্বানামত্ত সকল দর্শন করিলাম কেন £ যাহা হউক, পরে এ সংবাদবাহকেয় বথায় 
আম*বত হইয়া হৃদয়কে সুস্ির করিলেন । নরেশ্দু তৎকালের জন্য ধৈর্যযাবলদ্বন করিলেন 
বটে, কিন্ত; একেবারে হৃদয় হইতে আশওকা দূর কারতে পারলেন না। এক্জন্যাতান 
পূব্্ব হইতে সাবধান হইলেন । রাজা শুদ্ধোদন তনয়ের ঈদৃশ সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া 
নানা উপায় উদ্ভাবন কারতে লাঁগিলেন। তিনি কুমারের মনস্তুষ্টি ও আঁভরঞ্জনার্থ। 
খাতৃসমূচিত তিনটি প্রাসাদ 'নিম্মাণ করিলেন। গ্রোথ্মক প্রাসাদ একান্ত শীতল, বার্ধক 
প্রাসাদ সাধারণ, হৈমান্তক প্রাসাদ জ্বভাবোফ । এই প্রাসাদ-নিচয়ের সোপান এত প্রশস্ত. 
ছিল যে, যুগপৎ শত শত লোক এক সময়ে আরোহণ এবং অবরোহণ কাঁরতে পারিত । 
ক,মার মঙ্গলদ্বার দিয়া নিক্মণ, কাঁরবেন, এই ভয়ে তাহার কতকগ্যাঁল অতি বৃহং 
কপাট কারলেন। বহু ঙ্লোক সমবেত না হইলে সে সকল কপাট উদ্বাটন ,কাঁরতে 
পারত না। কুমারের চিত্ত বিভ্রান্ত কারবায় জন্য নিজ অস্তঃপুর এরূপ সুসঞ্জিত করা 


8৪ শাক্সুনিচারত ও নিব্বাণততদ 


হইল যে, তাহা বর্ণনাতীত । গণীতবিশারদা নারীগণ সব্বদা মধুর সঙ্গীতধবাঁনতে 
তাঁহার 'চত্ত মোঁহত করিতে চেষ্টা কারল, বেণু বাঁণা কলকী মদঙ্গ প্রভীত মধুর 
ঘোষক মনোহর বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার কর্ণকে নয়ত পাঁরত্প্ত রাখিতে যত করা 'হইল। 
শৃকসারকা কোকিল প্রভৃতি কলকণ্ঠ পক্ষীর রবে অস্তঃপুর সতত শব্দায়মান রাখিতে 
যর হইল । পাঁয়মলবাহণ বাঁচন্ত্র মনোহর পঙ্পদামে গৃহ সব্জীভূত, সুমন্দ মারুত- 
হন্লোলসংপন্ত বাতায়ন সকল গ্রীমকালে উদঘাঁটিত, আবার রাজকুমারও মূস্তামালা- 
ভরণকণ্ঠ, সূরাভগম্ধানূলেপনানুলিপ্ত গান্র, শুরু শুভ্র ধবল [বিশুদ্ধ বহুমূল্যকল্তাবূত 
শরীর । নংপাঁতিবর সুখের কোন প্রকার অভাব রাখলেন না। যাদ কমার এতাদশ 
ব্সনে সংসারসুথে প্ররোচিত হয়েন, যাঁদ তাঁহার অন্তরস্থ বৈরাগ্য তিরোহিত হইয়া যায়, 
এই তাহার আভপ্রায়। মহারাজ শৃদ্ধোগনের এ বাসনা কিছু অস্বাভাবিক নহে, যাহার 
প্রকাম্ড সুবিদ্তীণ" রাজ্য ও প্রভূত ধন রত্প এবং যাঁহার একমান্ যৃবা তনয়, তাঁহার 
পক্ষে পুত্রের এরূপ বিষয় বৈরাগ্য অসহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কুমার যাহাতে 
₹কানরূপে প্রস্থান কারতে না পারেন, তন্জন্য দ্বারপালগণকে সব্বদা সতক থাকিতে 
আজ্ঞা দিলেন । কমার উদ্যানভূমি বিহারার্থ যাইবেন বাঁলয়া কত আয়োজন হইতে 
লাগিল। ঘণ্টা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, সপ্তাদবসের পর রাজক্মার পৃৎ্প- 
নিকেতনে যাইবেন। পথ সকল পাঁরজ্কৃত ও জলাভীঁষন্ত হইল, তোরণ সকল 'বাঁবধ 
মনোহর পৃষ্পে বিতানীকৃত হইল, ছত্র ধজা ও পতাকা দ্বারা গৃহ সকল সাঁঙ্জত হইল। 
পথের উভয়-পা*্বস্হ প্রজাদের উপর আজ্ঞা করা হইল যে, তৎকালে তাহারা যেন কোন 
প্রীতিকূল বা অমঙ্গল চিহ প্রদর্শন না করে। 

পূত্রবাংসল্য কি অপর্্ব, ি মধুর! ইহার আকর্ষণ স্বগীন্র,ইহা ঈশ্বরপ্রোরত 
চমংকার সুধা । দপণে যেমন আত্মশরীর প্রাতীবাম্বত হয়, নির্মল সাললে 
যেমন সম্দায় বস্তুর ছায়া পারলাক্ষত হয়, এই বাৎসল্য-সলিলে তদ্রুপ ঈশ্বরের 
পতৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে; কন্তু এ নির্মল স্নেহরস মোহে আঁবলীকৃত হইলে 
তাহাতে আর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব পাঁরদ্ট হয় না, তখন তাহা হইতে কেবল কপনায় 
বযদ্বৃদ উঠে, অসত্যের পঙ্কে সমদদায় স্থান মাঁলন হইয়া যায়। এই অবস্থায় মনুষ্য 
অবস্তুকে বস্তু? করে। মিথ্যাকে সত্যবৎ প্রতীয়মান দেখে । ইহা বির্প হইলে 
তাহার অন্যতর নাম মায়া । ইহাই সংসারের ব্ধন। ইহার আকর্ষণে আশা প্রবল হয়, 
দুঃখে সৃখসমীরথ প্রবাহত হয়, শোকে ধৈর্য্য আসে, কিন্তু এসকলই সামায়ক ও 
পারকজ্পনামাল্র। হায়! বাংসল্য বাস্তাবক মনুষাকে যাদু কাঁরয়া রাখে । কৃতাঁসতকে 
সুশ্দর দেখাইতে কে পারে? মস্দকে ভাল বাঁলয়া কে গ্রহথ কাঁরতে পারে? ইহার 
প্রকাশে জ্ঞানীও মূর্খ হইয়া যায়। ইহার স্পর্শসুখ এত আপাতমধ্র যে, মানবসকল 
আপনার কর্তব্য আপাঁন িদ্মৃত হয়। রাজা শ:দ্ধোদন এই স্নেহেরসে দ্ুবীভূত হইয়া 
প্রকে সখী কারবার জন্য কত উপায় গ্রহ করতেছেন, কত যয়ই কাঁরতেছেন, কিন্ত 
কিছুতেই কৃতকার্য; হইতেছেন না। অনগ্তর শাক্যাসংহ নাঁদষ্ট দিবসে সায়ংকালীন 


নৈরাগ্য নিক্কমণ ৪৫ 


নৃশীতল সম্মীরণ সেবনার্থ বহুজন সমাভব্যাহারে রথারোহণে নগরের পর্ব তোরণ 
দয়া কুসুমোদ্যানে গমন কাঁরতেছিলেন, এমন সময়ে পাঁথমধ্যে একজন দজ্তহণন 
ঈ্রাহ্রাস্ত বঙ্ধকে দোখিভে পাইলেন; তাহার শরারাস্ছি ও শিরাসকল বাছির হইতে 
নুছ্টগোচর হইতোচল। গানে একথান ছিন্নকন্প ভিত্ব আর কিছুই নাই, এবং আনাছারে 
বাক্যস্কূর্ত হইতেছে না। তখন সারাথকে ধজজ্মাসা কারলেন £-- 

কিং সারথে পুরুষ (১) দৃব্ধল (২) অক্পচ্ছাম '৩) 

উচ্ছুঞ্কমাংসরাধিরত্বচ (9) স্নায়ুনদ্ধঃ। 

শ্বৈতশিরো (৫) বিরলদন্ত (৬) কশাঙ্গর্প 

আলম্ব্য দন্ড (৭) ব্লজতেহ (৮) সুখং স্থলপ্ত ॥| (৯) 

ল, বি, ১৪ অ। 


সারথি' দব্্বল অপসামর্থ্য এ কে? বার্ধক্যবশতঃ যাহার শরারম্থ রন্তমাংস সকল 
শন্ক হইয়া গিয়াছে । আস্ছি ও শিরাসকল গান্াবরণ চম্ম" হইতে দষ্টগোচর হইতেছে 
শরুকেশ, দন্তহগন ও নিতান্ত ক্ষীণ, দেখ দণ্ডের টপর ভর পিয়া আঁতকল্টে স্থালত 
পদে চালতেছে । সারথি বালল, 


এষো হি দেব পূরূযো জরয়াহাভিভূতঃ 
দ্ীণেদ্দিয়ঃ সুদ7ঃখিতো বলবীর্যাহীনো (১০)। 
বম্ধূজনেন পাঁরভূত (১১) অনাথভূতঃ 
কাধ্যসমর্থ (১২) অপাঁবচ্ধ (১৩) বনেব। (১৫) দার ॥ 
ল, বি, ১৪ অ। 


দেখ, এ ব্াস্ত বার্ধক্যপ্রপাঁড়ত। উহার হীন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পাঁড়য়াছে, 
ক্লেশে আভভুত, বলবী্ধহশন, এ ব্যাস্ত কার্ষোে অক্ষম, নিতান্ত অসহায় । বম্ধৃজনেরা 
ধনাবড় বনস্থ শুদ্ক তরুর ন্যায় উহাকে পরিত্যাগ কাঁরয়াছে । ব্‌বরাজ তচ্ছবণে 
নতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা কারলেন £-- 


কুলধদ্ম এষ অন্ন (১) মস্য হিতং ভণাহ (২) 
অথবাহপি সব্ব' জগতোহস্য ইয়ং হ্যবন্ছা । 
শীঘ্রং ভণাঁহ ঝচনং যথভূত (২) মেত- 
চ্ছুত্বা তথার্থামহ যোনি (৪) সিম্তযিষ্যে ॥ 
ল, বি, ১৪ আ। 





৯ পুরুধঃ। ২ দৃত্বব। ৩ অক্পপস্থামা । ৪ ত্বক & শ্যেতাঁশরাঃ | ৬ বিরলদত্তঃ। ৭ দশ্ডম ৪ 
বজাঁত। ৯ স্খলন'। ৯০ হণীনঃ | ১৯ পাঁরভুতঃ ১৩ কাষার্সিমর্থঃ | ১৪ অপাঁবিদ্ধঃ। ১৫ বনে ইব। 
৬ ইদঘ-। ই ভণ, এবমন্যন। ও যথাভূতম। ৪ যোনিম। 


৪৬ শাক্যমনিচারত ও নিব্বণিতত্ৰ 


সারথি, ইহার কি এই কূলধপর্ম, তাহা আমায় ষথার্থ বল, অথবা সমূদায় 
জগতেরই এইরূপ অবস্থা ঘটয়া থাকে? ইহার স্বরূপ কথা যাহা, তাহাই আমাকে শী 
বল, তাহা শ্দাঁনয়। আম ইহার কারণ 'চন্তা কারব। 


সারাঁথ বাঁলল, 
নৈতস্য দেব কূলধম্ম (৮ ন রাশ্ট্রধম্মঃ 
লবে্র্বে (৬) জগস্য (৭' জর (৮) যৌবন (৯) ধর্ষয়াতি (১০)। 


তুভ্যৃঁপ১ মাতৃ প্তৃবান্ধবজ্ঞা তসঙ্ো 
জরয়া অমস্তঃ নহ অন্য গাতজনস্য ॥ 
ল, বি, ১৪ অ। 


দেব, ইহা রাজধর্্ম বা কুলধর্্স নহে । পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন জরা 
[নাশ কারতেছে। আপাঁন ও পিতা মাতা জ্ঞাত ও বন্ধুবর্ধ সকলেই ইহার অধীন, 
কাহারো আর গতান্তর নাই। 


তচ্ছুবণে রাজকুমার কাঁহলেন, অন্্রানলোকের বাদ্ধিকে ধিক । হায়! আমরা 
ণক মৃঢ, যৌবনগব্বে অন্ধ হইয়া, মনুষ্যশরীর পরিণামে ?ক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা 
একবারও ভাঁবয়া দোঁখ না। সারাথ, রথবেগ সংবরণ কর। জরা এক 'দন যাহাকে 
ঈদ্‌শ দ:রবস্থাপন্ন কারবে, তাহার ক্রীড়া-রাঁতিতে প্রয়োজন কি? 


অন্য এক 1দবস রাজকুমার রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ দিয়া উদ্যানে যাইতে- 
ছিলেন, এমন সমণ সমক্ষে স্বজন-পারত্যন্ত বন্ধূহীন বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর 
এক বান্তকে দৌখতে পাইয়া, সারাঁথকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন £-- 

1কং সারথে পুরুষ রূপাববর্ণ গানঃ 

সব্বোদ্দুয়েভি বিকলো গুরু প্রদ্বসম্ঃত | 

সব্বাঙ্গশুহ্ক উদরাকুল? প্রাপ্তরুচ্ষত়োপ 

মূন্রে পূরীষ৯ স্বাঁক১০ তিষ্ঠাত কুৎসনীয়ে ॥ 

ল,'বি, ১৪ অ। 


সারাথ, রূপ বিকট, শরার বিবর্ণ, হীশ্বুয় বিকল, দণর্ঘানধবাস পাঁরত্যাগ কারতেছে, 
কঙ্কা-বাশষ্টনা, উদরের পাঁড়ায় আত কাতর, নিতান্ত দুঃখিত আপনার ঘ্‌ণাহ 
মৃন্তপুরীষোপার শয়ান, একে ? 


ক 





৯০৯ 


৫& কুলধর্্মঃ | ৬ সব্ব স্য ৭ জগতঃ। ৬জজরা । ৯ যৌবনং। ১০ ধষয়াত। 


১ ত্বনাপা ২ অমৃন্ত্ঠা ৩ অন্যা। ৪ পুর্ষঃ। & সব্বেনুরেঃ | ৬ প্রত্বসন:। ৭ উদরাকৃলঃ। 
৬ প্রাপ্তকচ্ছঃ। ৯ পুরীষে। ১০ স্বকে। 


বৈরাগ্য নিক্ষমণ ৪৭ 


সারাথ বাঁলল, 
এযো হ দেব পুরূষঃ পরমং গিলানো” 
ব্যাধীভয়ং৯ উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ। 
আরোগ্যতেজরাহতো১ বলবিপ্রহগনো 
অন্রাণং বীপ্রশরণোত হ্যপরায়ণশ্চ ।। ল,ব, ১৪ অ। 
হে দেব, এ ব্যস্ত অত্যন্ত কাতর, ব্যাধিজানিত ভয়গ্রস্ত, ইহার অগ্িমকাল উপাস্হত | 
ইহার আর আরোগ্য নাই, তেজ নাই, বল নাই, রক্ষা নাই, একান্ত অসহায় এবং আশ্রয়- 
শবহশন। শাক্যাসংহ তদ:ত্তরে সকরূণভাবে বালতে লাগিলেন, হায়! মনয্যশরারে 
সস্থাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বগ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, বাধির ভয়ে মন্য্য ঈদশ 
অবস্হা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তবে কোন জ্ঞানী পুরুষ এই সকল দোঁখয়া সংসারের সুখে 
লিপ্ত থাঁকতে বাসনা করে ? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্যানে না গিয়া, গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন। অনন্তর তৃতীয়বার আবার তান রথোরোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া 
1বলাসকাননে গবন কারবার সময়, পথিমধ্যে খট্টোপারি বস্বাবৃত এক মত দেহ দর্শন 
কারলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন্ধৃগণ অর্তস্বরে রোদন কারতেছে, কেহ কেহ 
দীর্ঘন*বাস পারত্যাগ কারতে করিতে গমন কাঁরতেছে, কয়েকটি নারী আলুলায়িত- 
কেশপাশা শোকে অধীর হইয়া রোদন কারতেছে। তাহাদের মস্তক সকল ধূলিময়, 
গান্ন ঘর্মা্ত, বক্ষঃস্হলে তাহারা করাঘত করিতেছে ও ভূমিতে মূচ্ছিত হইয়া 
পাঁড়তেছে । মধ্যে মধ্যে হদয়াবদারক আর্তনাদে চতুদ্দ্কিস্হ লোকের মধো খেদ, 
দুঃখ ও সংসারের প্রাতি অনিত্যতার ভাব উদয় কারয়া দিতেছে । তখন যুবরাজ 
1নতান্ত বিস্মত হইয়া সারাথকে জিজ্ঞাসা কারলেন £-- 
কিং সারথে পুরুষ৪ মণ্ডোপার গৃহীতোঃ€ 
উদ্ধূত কেশনথ১ পাংশু শিরে? ক্ষিপান্ত। 
পারচারায়ত্ব* বহরস্তু বক্ষস্তাড়য়ন্তো 
নানাবলাপবচনান৷ উদীরয়ন্তঃ ॥ ল,ব, ১৪ অ। 
সারথি, একি? একটি পুর:ষকে খাটে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইতেছে । সকলের 
কেশ আলূলায়ত, নখরাজী উদ্ধাঁকৃত, সকলে মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ কারতেছে, বক্ষে 
করাঘাত কাঁরয়া 'ঘাঁরয়া যাইতেছে, বাবধ 'বিলাপসূচক কথা উচ্চারণ কারতেছে। 
সারাঁথ বালল, 
এযো হি দেব পুর:যো মৃত্যু জদ্বৃদ্বীপে 
ন !ৃহ' ভূয়ও মাতাপতৃ দ্ুক্ষাত পাত্রদারাং 1৫ 
৮গ্রান। ৯ ব্যাধিভয়ং। 
৯ তেঙ্গোরহিতঃ। ২ অতাণঃ। ৩ বিপ্রশরণঃ | ৃ 
৪ পুরষঃ। ৫ গৃহীতঃ। ৬ নখাঃ। ৭ পাংশহন্‌ শিরাঁস। 
৯ পারচারারত্বা। ২ মৃতঃ ৩ ভুকঃ এবং পরশ? ৪ মাতাঁপতরো ॥ & পত্রদারান | 





৪৮ শাক্যমুনিচরিত ও নিথ্বাণতত্তৰ 


অপহায় ভোগগ[হমাতাপতৃমিরজ্ঞাতিসঙ্ঘং 
পরলোকপ্রাপ্তু৬ ন হি দুক্ষ্যাত ভয় জ্ঞাতং ॥। 
ল, বি, ১৪ অ। 


দেব, এ ব্যান্তর মৃত্যু হইয়াছে । এ আর পাঁথবীতে মাতা পিতা, স্্ী পুশ 
দেখিতে পাইবে না। এঁব্যন্তি সখসম্ভোগ গৃহ মাতা ীপতা বদ্ধ বান্ধব সকলকে 
পরিতাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইল, আর প:নরায় জ্ঞাতিজনকে দেখিতে পাইবে না। 
তচ্ছবণে যুবরাজ নিতান্ত শোকার্ত. হইয়া সংসারের প্রাত 'বরস্ত হইলেন। তানি 
সারাথকে বাঁললেন ৪_- 
ধগৃযৌবনেন জরয়া সমভিদ্রু“তেন 
আরোগ্য? ধিশ্বিবিধব্যাধিপরাহতেন। 
ধিগজীবিতেন পুরুযো” নচিরাম্িতেন 
[ধক পশ্ডিতস্য পঃরঃষস্য রাঁতিপ্রসঙ্গৈঃ ॥ 
যাঁদ জর১ ন ভবেয়া২ নৈব ব্যাঁধর্ন মৃতহা- 
তথাঁপ চও মহদঃখং5 পণস্কম্ধং ধরন্তো৫ 
কিং পুন৬ জরব্যাধিমৃতয নিত্যানুবদ্ধাঃ 
সাধ, প্রাতিনিবন্ত” চিন্তয়িষেং প্রমোচ্য ॥ 
২... ল, বি, ১৪ অ। 


জরানপীঁড়ত যৌবনকে ধিক: । বাবধব্যাধিজব্জারত স্বাস্হকে 1ধক:, পরুষের 
আঁচরচ্ছায়ী জীবনকেও ?ধক্‌, পণ্ডিত হইয়া যে ব্যস্ত আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হয়, 
তাহাকেও ধক: । যাঁদ জরা না হইত, ব্যাঁধ ও ম-তন্যও না.থাকিত, তথাপি পণ্স্কষ্ধ* 
ইন্দ্রিয়বোধ ) ধারণ করাতেই মহাদঃখ ; জরা ব্যঁধ ম.৩ যখন নিত) সঙ্গে চলিতেছে তখন 
আর কি ? প্রাতানিবৃত্ত হও, ভাল কাঁরয়া মযান্তর উপায় চিন্তা কারব! 


অনন্তর দিদ্ধার্থ পুনরাষ রথারোহণে নগরের উত্তর তোরণ দয়া প্রমোদকানন- 
দর্শনার্থ নিন্রান্ত হইলেন। নির্গত হইয়াই অনাঁতদ্‌রে গাঁথমধ্যে এক শাস্ত দান্ত 
সংযতোন্দুয় ভিক্ষুককে দোখলেন। তান কাষায়বন্ত্রাবৃত, তাঁছার হস্তে ভিক্ষাপাত, 


৬ পরলোক প্রপ্তঃ । এ আরোগ্যেণ । ৮ পুরে । 
৯ জরা। ২ ভবেং। ৩ তথাপ। ৪ মহাদৃঃখং। & পণ্চস্কম্ধানি (হীন্দিয়াণি ) ধ্যারয়ন্তঃ | 
৬ পুনঃ ৭ জরাবাযাধমত্যবঃ । ৬ প্রীতানব-তুয়ে । 
* দুঃখং সংসারণঃ স্কম্ধান্তে চ পণ প্রকীর্তিতাঃ। 
বজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রুপমের চ ॥ 
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চত্ত প্রসন্ন, শরীর পাণ্যালোকে আত উজ্জল । কুমাব ঈদশ রূপ দর্শনমান্র আকৃষ্ট 
য়া সারাঁথকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন -_ 
কিং সারথে পুরুষ €১) শান্ত প্রশান্তাচস্তো 
নোতক্ষিগুচক্ষ্‌ €১০) ব্রজতে যুগমান্রদশ ! 
কাষায়বস্বসনো (৯) সংপ্রশান্তচারী 
পানুং গৃহীত্ব (২) ন চ উদ্ধত উন্নতো বা ॥ ল, বি, ১৪ অ। 
সারথে, এই যে প্রশান্তীচত্র শান্ত পুরৃষ, নয়ন কখন উদ্ধাদকে তুলেন না, কেবল 
মুখস্থ চারিহস্ত-পাঁরীমিত ভ্যাম অবলোকন-পূ্্বক গমন কাঁরতেছেন, কাষায় বদ্ধ 
'হার পাঁরধান. ভিক্ষাপান্র গ্রহণ করত সংপ্রশান্তভাবে বিচরণ করেন, উদ্ধত বা অবনীত 
হেন, এ কি? 
এষো (৩) হি দেব পৃরুষ হাত ভিক্ষুনামা 
অপহায় কামরতয়: (8) সুবিনীতচারখ । 
প্রত্রজ্য ৫৫) প্রাপ্তঃ সম্রমাত্মন এবমাণো (৬) 
সংরাগদ্বেষাবগতো (৭) তিষ্ঠীত িশ্ডচয্যা (৮) ॥ ল, বব, ১৪ অ। 
দেব, এ বা ভিক্ষক। হীন সমৃদায় বাসনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন, সাবিনীত 
[ার আচরণ । হনি প্রব্রজ)॥ অবলম্বন কারয়াছেন। হান সকলকে আপনার সমান 
বলোকন করেন । রাগ দ্বেষ ইহার কিছুই নাই, হীন ভক্ষান্নে দেহ ধারণ করেন। 
রথির এই কথা শানিয়।, তখন কুমার উচ্লীসত হইয়া বীললেন £-- 
সাধু সভাষতামদং মম রোচতে চ 
প্রবুজ্য (৯) নাম বিদু'ভ: (১০) সততং প্রশস্তা । 
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্তরাহতণ্ যন্ত্র 
সুখজীবিতং সংমধরগমৃতং ফল ॥। ল, বি, ১৪ অ। 
ভাল বিলে, ইহাই আমাব ভাল লাগে । পাঁশ্ডিতেরা সব্বদা প্রব্রজ্যার প্রশংসা 
য়া থাকেন, যাহাতে আপনার হিত হয়, পরের হত হয়, সখের জীবন, সুমধুর 
নত ফল (লাভ হয়)! এই বাঁলয়া তান চিন্তা করতে কারতে গৃহ প্রত্যাগমন 
রলেন। 
কোন কোন জীবনব্ত্তান্ত লেখক বলেন, কুমার প্রশান্ত ভিক্ষঃকে অবলোকন কাঁরয়া 
হে আসেন নাই, নদীকূলে উদ্যানে বাস কারতোছলেন ৷ তাঁহার পুত্র জন্মানর সংবাদ 
স্থানে তান প্রথনতঃ প্রাপ্ত হন। তান এই সংবাদ শ্রবণ কাঁরয়া শান্তভাবে কেবল 
জ্থা বাঁলিয়াছিলেন, এই এক নবীন সুদৃঢ় ব্ধন আমায় ছেদন কাঁরতে হইবে ।” 


পেস পপি | আপদ পপ পপ পিন শা নদ ১ সি পপ স্পা পপ পপ আত সা 













০০ লা ওত বাপ | শা পপ বশ শী সাপ লা 


পুরুষঃ । ১০ অনুৎক্ষপ্তচক্ষুত | 
&টি বসন ২গহাীত্বা। 
8৩ এষ । ৪ কামরতখঃ | ৫ প্ররজ্যাং প্রাপ্তঃা ৬ এষমাণঃ 1 ৭ বীতঃ ৮ পিন্ডচর্যাম: | 
১ প্রব্রজযা । ১০ বিদ্বাদ্ভঃ | 


৪ 


$০ শাক্যমূনিচারত ও [নব্বাণতত্তও 


তিনি বিষগ্হদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন কারলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে সকলে জয়ধ্বাঁণ 
কারতোছল, তন্মধ্যে তিনি একটি শাক্য-কুমারীর ম্‌খে এই সঙ্গীত শ্রবণ কারয়াছিলেন, 
“সুখী পিতা, সুখী মাতা, সুখী পত্ী, যাঁহাদের এমন পত্র, যাহার এমন স্বামী 1” 
সুখী এই শব্দ শাকের হদয়কে আকর্ষণ করিল, কেন না, প্রমূন্ত ভিন্ন আর তো কেহ 
সুখী নাই। তিনি আত্মচিত্তের অনুরূপ সঙ্গীত শ্রবণ কাঁরিয়া সেই শাক্য-কুমারীকে 
নিজ কণ্ঠের রত্বময়হার উন্মোচন কাঁরয়া অর্পণ কারলেন। সে মনে কাঁরল, কুমার বাঁ 
তৎপ্রাতি আকৃ্ট হইয়াছেন । কিন্তু তাহার এ আশা আকাশকুসূমবং নিম্ফল হইল। 
কেন না তিনি আর তাহার প্রাতি দ-ষ্টিপাতও কাঁরলেন না। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে 
বিমনা দোখয়া তাঁহ।কে গৃহে অবরংদ্ধ রাখবার জন্য আবো বত্্পরায়ণ হইলেন। 
প্রাকারসকল আরো বাড়াইলেন, নৃতন পাঁরখাসকল খনন কবাইলেন, দ্বার সকল আরো৷ 
দ্‌ঢ় করিলেন, রক্ষক সকল 'নিযুস্ত কারলেন। বীরপুরূষগণকে নিষু্ধ কাঁরয়া উপঘ্ন্ত 
বাহন ও বম্মাদি অর্পণ কারলেন; নগরের চারি দ্বারে চতুষ্পার্শে সৈন্যদ্ল স্থাপন 
কারলেন। সকলকে বাঁলয়া দিলেন, “তোমরা দিবারান্নি সাবাহত অবস্থান কর, যেন 
কুমার বাঁহর হইয়া যাইতে না পারেন।” তানি অন্তঃপুরে আজ্ঞা দিলেন, “যে 
সঙ্গীতের বিচ্ছেদ না হয় ; যত প্রকারের প্রলোভন আছে, কুমারকে আবদ্ধ কারবার জ 
সে পনুদায় অন্ঠিত হউক 1” 

অতঃপর শাক্য সন্ন্যাসধম্ণ্গ্রহণে কৃতসংকজ্প হইলেন । রাঙ্জা শুদ্ধোদন পুন 
গৃহে আবদ্ধ রাখবার জন্য ষতই কেন যত্র করুন না তাহা সফল হইবে কেন? স্ব? 
বল যখন শ্রনূষ্যের হদয়কে স্পর্শ করে, তখন মানবীয় বল বুদ্ধি তাহাকে আবদ 
কাঁরবে, ক প্রকারে ১ যে চারিটণ ঘটনা তান প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছিলেন, তাহাই আহার 
[নিকট অলৌকিক স্বগীয় প্রত্যাদেশ, ইহাই জীবনের পাঁরবর্তক ও এঁ*বাঁরক বল 
উহা স্বীয় দত ও তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা । টার্সস নগরের দুরন্ত মনুয্যহস্তা স 
ক দেখিয়। পথে ম্াচ্ছতি হইয়াছিলেন এবং অনযত্তপ্ত হইয়া জীবনকে একেবারে পাপ 
হইতে পাঁরবাঁত'ত কাঁরয়া দেবতা হইয়াঁছলেন? পাত্র ঈশার অধ্যাত্ম জীবনের গভ 
আলোক সন্দর্শনই তাঁহার জীবনের নেতা । এইরূপ আকাস্মক স্বগীয় ঘটনাবল 
মানবজখবনের পারিবর্তনের হেত বিধাতা অবসর দেখিয়া তাহা প্রকাশ কার; 
থাকেন। বদ্ধের নিকট উহাই দেবপ্রসাদ । এই দেবপ্রসাদ ভন মহান কার্ষেয কে 
হস্তক্ষেপ কারতে পারে না, এবং বলীয়ান" হইয়া এ কার্ষে 'সাদ্ধ লাভ করাও অসম্ভব 
ঝহা হউক, বৃদ্ধের অন্তরস্হ অম্ধকার [তিরোহত হইল। আপনার মহারত নরাক্ষ 
করয়া তৎসাধনে দ্প্রীতঞ্ হইলেন, আর তাঁহাকে রাখে কে ও প্রাতিজ্ঞাই বা ভঙ্গ ক. 
কে এ দুগণ্ন গথ হইতে তাঁহাকে প্রতাযানয়ন করে কে? আমাদের কুমার আ 
গৃহে থাকবেন না, এই সংবাদ শ্রবণ কারয়া অন্তঃপুরে হল: সহলু পাঁড়য়া গেল: 
অমাত্যগণ বিষ, দ্বারবান- রক্ষকেরা ভীত, শাক্যপাঁরবার আত্মীয় বন্ধুবাজ্ধব ?নত 
দুংাখত, অন্তঃপুরচারণী নারীগণ আঁতম্লান, মহাপ্রজাবত মাতৃদ্বসা গোঁত 
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শোকে আচ্ছন্ন, ভাষ্য গোপা সন্তাপে ক্লিষ্ট । এত আমোদ প্রমোদ গীত বাদ্য সব রহিত 
হইয়া গেল। এ সকল কাহার চিত্ত আর 1বনোদিত কাঁরবে, সে কি আর সংসারে 
আছে? 

একদ। গোপা শয়ন করে আছেন, ঘোর 'িশীথ সময়ে স্বন দেখলেন যে, ভর্তা 
আমার চলিয়া গিয়াছেন, এই সমূুদায় পাঁথবী প্রকাম্পিতা, পব্কতসকল উৎপাটিত, 
বৃক্ষসকল বায়ুভরে উন্মুলত, চন্দ্র সূর্য ভীমতে পাতিত আর উীদত হয় না, আপন 
কেশপাশ ছিন্ন, দাক্ষিণহস্তে মুকুট খাসিয়া পাঁড়য়াছে, হস্তপদ ছিন্ন, কণ্ঠের মুস্তাহারও 
ছিপড়য়া গিয়াছে । ছন্র দণ্ডও আর নাই, ভর্তরি আভরণ মুকুট ও বহুমূল্য বস্ত্র শয্যার 
নিকটে ; মহাসাগর ক্ষুব্থ হইয়াছে । এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন মান্র তাঁহার 'নদ্রা ভঙ্গ 
হইয়া গেল; সভয়ে সুদ:ঠাঁখতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীকে স্বন বিবরণ বাঁললেন, 
আধ্পুত্র, ঈদশ স্বপ্নদরশ্শনে আমার কি অনঙ্গল ঘাঁটবে বল” আমার বৃদ্ধি ভ্রান্ত 
হইয়াছে, আমার চিত্ত নিতান্ত শোকার্ত হইয়াছে । ইহা শুনিয়া কুমার বাঁললেন, “তুমি 
আহলাঁদত হও, তোমার মনে ত কোন পাপ নাই, পঃধ্যাত্মারাই ঈদশ স্বপ্ন দোঁখয়া 
থাকেন। "প্রয়ে ! তৃমি যে স্বগ্ন দৌঁখয়াছ, তাহা তোমার মঙ্গল '্নীমন্ত বটে, তোমারও 
এইরুপ অবস্থা ঘটিবে, আমারও তাহাই ঘাঁটবে। এই সংসারের দ£ঃখসাগর হইতে কে 
পার কারবে? আম সকলের দুঃখ-মোচনের জন্য জন্মগ্রহণ কারয়াছি। পাঁথবার 
আনত্য সুখভোগের 'নামত্ত আমি আস নাই। এইযে লক্ষ লক্ষ প্রাণী মহারেশে 
[নপাতত, তাহা কে ভাবে; কিন্তু আমার হৃদয় মানবের এই মহাদঃখ দেখিয়া আর 
থাঁকতে পারে না” এই বাঁলতে বাঁলতে পরম দয়াল: শাক্য শোকে অধীর হইয়া রোদন 
কাঁরতে লাগলেন । গোপা হতভম্ব হইয়া নীরব রাহলেন। তখন ভাবলেন, পিতাকে 
না বাঁপয়া যাওয়া কর্তবা নহে । কারণ পার প্রীত অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায় । যন 
আমার জীবন ও শরীর পাঁরপ্‌ঞ্ট কাঁরলেন, তাঁহাকে না বলিয়া যাওয়া অতীব গাহত। 
অতএব তাঁহার অনুমাঁত লইয়া গৃহ হইতে নিক্কমণ করা সমূচিত। এইরূপ চিন্তা 
কাঁরয়া কুমার স্বীয় আঁজপ্রায় পিতার সম্নিধানে গিয়া ব্যস্ত কারলেন। নরনাথ প.ভ্রের 
এই নিদারুণ কথা শুনিয়া গলদশ্রুলোচনে ও স্নেহে কুমারের মুখের প্রাত চাঁহয়া 
[বলাপ করিতে লাগলেন ! ক্ষণকাল অশ্র সংবরণ কাঁবয়া প্রবোধবচনে কুমারকে 
বলিলেন, “বংস, তোমার ি অসুখ, তোমার কিসের অভাব 2 এই সুরম্য রাজ- 
প্রাসাদ, পুল এশ্বর্যা, সাবন্তীণ রাঙা, বহঃনূল্য পারিচ্ছদ, রত্রমাণখাঁচিত রাজমূকুট, 
নানাবধ উপাদেয় ভোগ্যবদ্তু, অগণ্য দাসদাসী, বাবধ অধ্ব রথ গজ সৈন্য সামন্ত, 
পরমর্পসী এমন গুণবী ভাষ্য, এই সুন্দর সুকোমল তনয়, স্‌লালত তানলয়বিশহ্ধ 
সঙ্গীত, নর্তকীগণের এমন নটরঙ্গ, বাঁদন্রাদগের সুমধূর বাদ্যধ্বান,। এই সগনোহর 
কৃসুমোদ্যান, এই সদায় থাকিতে তুমি কেন গৃহে থাঁকবে নাঃ এই সকল তোমারই 
জন্য, ইহা আর কে ভোগ করিবে 2 বৎস, তুম আমার দুঃখের ধন, অনেক তপস্যা 
কাঁরয়া তোমা হেন রত্ন লাভ কাঁরয়াছি। তৃমি আমার আঁত আদরের সামগ্রী । তোমাকে 


৫২ শাকামুনিচারত ও নিব্বাঁণতত্তৰ 


পাইয়া আম অত্যন্ত সখী হইয়াছলাম। এখন বৃদ্ধ বয়সে কোথায় য:বরাজ হইয়া 
1সংহাসন উত্জহল কাঁরবে, না, আমায় সকল সুখ হইতে বাত কারয়া অকূল পাথারে 
ভাসাইয়া যাইবে ঃ তোমা িনা আমার গৃহ যে *মশান, এই নগর যে অরণ্যানী, সংসার 
যে অগ্ধকারময়, আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন । বৎস! তুম আর আমার হৃদয় 
বিদীণ' কারও না, তুমি যাহা চাঁহবে, তাহাই দিব । বল, গৃহ হইতে যাইবে না।” 
তদ (১) বোধিসত্ব (২) অবচী (৩) মধুরপ্রলাপী 
ইচ্ছাঁম দেব চতুরো বর (8) তাঁঞ্ম (৫) দোহ। 
যাঁদ শক্যতে দাঁদতু (১) মহ্য (২) বসোঁতি (৩) তন্ন 
তদ্রক্ষ/সে সপ ৬ গহে নচ নিক্কামষ্যে ॥ 
ইচ্ছা'ম দেব জর (৫) মহ্য /৬) ন আক্রমেযা (৭) 
শুভ্রবর্ণযৌবনাস্থৃতো ভাঁব (৮) নিত্যকালং ! 
আরোগ্য প্রাপ্তু (৯) ভাব নো চ ভবেত (১০) ব্যাধি- 
রাঁমতাযৃষণ্চ (১৯) ভাঁব নো চ ভবেত মত্যুঃ । 
ল, বি, ১৫ অ। 
পিতার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বোঁধসন্তর মধ্রবগনে বলিলেন, “তাত! আম 
চারি ?বষয় আঁভলাষ কাঁর, তাহা আমায় দান করুন। তাহা যাঁদ আপাঁন দিতে 
পারেন, তবে আম গৃহে থাকব, নতুবা চাঁলরা যাইব। তাই এই :যাঁদ বার্ধক্য 
আমার আক্রমণ না করে, শব্রবর্ণ যৌবন আমার চিরকাল স্থিতি করে, স্বাস্থ্য আগার 
নিত্যকাল থাকে ও ব্যাধি না হয় এবং মৃত না হইয়া নিত্য জীবিত থাঁক, তাহা হইলে 
আম আপনার আজ্ঞা পালন কাঁরতে পারি।” রাজা শুদ্ধোদন ক্‌মারের এই অসম্ভব 
প্রার্থনা শ্নয়া নতান্ত দংগ্ীখত ও শোকার্ত হইলেন। বাঁললেন, আমার এনন শা 
কোথায় যে আম তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা পর্ণে করিতে পার । কূমার বাঁললেন, 
“তাহা যাঁদ না পারেন, তবে আনায় অপর বর দন। তঞ্চাজানত পু্রস্নেহ ছেদন 
করন এবং জগতের দুঃখ-মোচনই হতকর, এজন্য আম কৃতসংকলপ হইয়াছি, আমার 
এই কাখেয অনুমোদন কদুন !” শাজা শুদ্ধোদন পত্রের এই নিদারুণ নির্মম 
আভপ্রায় ও প্রার্থনা শুনিয়া কতই না বিলাপ কাঁরতে লাগিলেন, আক্ষেপ সহকাবে 
তাঁহাকে কত অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন, প্রবোধ কনে কত বুঝাইতে লাগলেন এবং 
কত অনুনয় বনয় সহকারে এই সঙ্কম্প হইতে প্রাতনিব্ন্ত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরলেন, 
কিন্ত; সকলই [বফল হইল। অগত্যা [তান অশ্রুপর্ণলোচনে অভীণ্ট ?সাঁদ্ধলাভের 
জন্য কঃশারকে আশীবধ্বাদ কারা বদায় দিলেন। তখন সিদ্ধার্থ আত বনীত হইয়া, 
ভীন্তপুব্বক 1পতৃচরণে প্রথাম করিয়া, অন্তঃপুর মধো চালয়। গেলেন! 
১ তদা ২ বোঁধিসম্তবঃ | ৩ অবোচৎ। ৪ বরন । & মহাং। 


১ দ[তম। ইমম। ৩ বসতিঃ। ৪স্দা। & জরা । ৬মান। ৭ আকরুমেত । ৮ ভবন 
এবমন্যত ' ৯ আরোগ্যপ্রাপ্তঃ । ১০ ভবেং এবমনান্র। ১১ আধমৃতায়ুঃ | 


বৈরাগ্য নিক্কমণ &৩ 


কোন: পিতা এমন গ:ণবান একমান্র রাজকুমারকে সন্ব্যাসী হইতে অনুমাতি 1দতে 
পারেন? রাজতনয়কে পথের 1ভথারী হইতে আদেশ কাঁরতে পারে কে 2 রাজা 
কুমারকে আজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় উদ্ম:ীলত 'বটউপাঁর ন্যায় শোকে মগ্ন 
হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয়দ্বার খুলিয়া একমান্র স্নেহের আধার পক্ষীটি যেন পিজর হইতে 
উঁড়য়া গেল, যেন কোটি শেল তাঁহার অন্তরে 'র্বাধতে লাগিল, নয়নঙ্জলে আভীষঙ্ত 
থাকাতে তাঁহার দ-ষ্টি অবরুদ্ধ হইল। আপন প্রকোচ্টে গিয়া এই বিষষ যত ভাবতে 
লাগিলেন, ততই অশ্র£জলে নদ্দী বাঁহয়া যাইতে লাগল । শোকে অধারতায় ও রোদনে 
মৃহ-ত্ত মধ্যে তাঁহার সুরূপ বিরূপ হইয্রা গেল, কপোলযুগল আরান্তম হইল, নেত্ুদ্বয় 
স্ফীত হইল । এ অবন্হ'য়, লেখক ! তম অশ্রু বিসজ্জন কারলে, পাঠক ! তদীমও 
এই শোক।বহ ব্যাপার শুনিয়া রোদন না কাঁরয়া থাকিতে পারিবে না। হায়! সেই 
বিধাতা প্রেমময় হরি সংগোপনে বাঁসয়া যাহাকে পাবন্র ও আতমনোহর বৈরাগ্যভ্ষণে 
সজ্জিত করতেছেন, তাহাকে কে ঘরে বদ্ধ কাঁরয়া রাখবে 2 কে কাহার নিষেধ ানবে, 
সে কাহার প্রতর/চনা বাক্যে ভ্ীলবে 2 সেকি পৃথিলীর অসার স্নেহে বধ হইয়া সব 
বিস্মত হইতে পারে ? জীবনের মহাব্রুত-পালনে নিরত থাকিতে, অবহেলা করিতে 
পারে? 
অদ্য রজনীযেগে কুমার চলিয়া যাইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া, অন্তঃপুরে 
সকলে তটগ্থু ও শাঁঙকত হইলেন! মাতৃদ্বসা গৌঁতমী চোটকাদগকে ডাকাইয়া 
আনিয়া দ্বারে শত শত প্রদীপ জবালাইয়া, সমস্ত রান্রি জাগিয়া থাকিবেন নাঁলয়া 
বাঁসয়া রাহলেন ' প্রহরিগণ দ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া সকলে বিষ হইয়া জাগ্রৎ রাঁহল। 
হারাজের আজ্ঞানক্রমে দাস দাসী, নর্তুক নর্তকী, বাদক গায়ক প্রভীত সকলে নিদ্রা না 
গিয়া, স্ব স্ব কার্ধেয ব্যাপৃত রাহল : এাঁদকে যখন দ্বিপ্রহরা ঘোরা যামিনী উপস্থিত, 
তখন শাক্যংসংহ দিদ্রা হইতে উথিত হইয়া শষ্যার এক প্রান্তে বাঁসলেন। চারাদক 
নিস্তব্ধ, সকলে নিদ্রাভভূত, প্রকতি-সতী যেন লগ্জায় অবগ্ণ্ঠবী হইয়াছেন; তাই 
নিবিড় [তামরাবত হইয়া সংগোপনে বাঁসয়া আছেন এবং রাজকুমার চলিয়া যাইবেন 
বালয়া কি বিল্লীরবে রোদন কাঁরতেছেন 2 এই গম্ভীর সময়ে কুমারের জ্ঞাননেত্ 
উম্মী?লত হইল, তিন িদাকাশে উঠিয়া এই ভূমণ্ডলকে আঁত আঁকিণ্সিংকর বলিয়া 
প্রতত কাঁরলেন। কাঁথত আছে, এই সময়ে ধম্মণটন্তানুরত ঝুমার পর্ব বুদ্ধগণের 
চার এবং সব্বপ্রাণীর হিত চিন্তা কারতে কাঁরতে চারটি পূর্ব প্রাণধান হৃদয়ে 
অনুভব করেন। প্রথম ব্ধ প্রািগ্ণকে মোচন, দ্বিতীয় আবদাান্ধকার 1বমোচনপব্বক 
ধর্্মালোক দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু বিশোধন, তৃতীয় অহঙ্কার 'বনাশ, চতত্্থ সংসারনিবর্তক 
্রজ্ঞাতাপ্তকর ধর্ম প্রকাশ । ফলতঃ ঈদশ প্রাণধানই তাহাকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন কাঁরতে 
উদ্যত করিয়াছল তাহাতে সচ্দেহ নাই । বুদ্ধদেব প্রস্থান সময়ে একবার অন্তঃপদরের 
দকে দ-প্টিপাত কাঁরলেন। প্রসংপ্ত নারীগণের বাঁভৎস ও বিকট রূপ তাঁহার নয়ন-গোচর 
হইল। কেহ কেহ উলঙ্গ, কেহ কেহ খিলাখল কাঁরয়া হাঁসতেছে, কেহ কেহ দাঁতি 


&৪ শাকামনচারত ও নিত্বণিতত্তৰ 


কড়মড় কাঁরয়া শব্দ করতেছে, কাহারও কাহারও চুল এলো, কাহারও কাহারও বক্রমুখ, 
কেহ কেহ মুখভঙ্গী কারতেছে, কেহ কেহ 1বকটভাবে মুখব্যাদান করিতেছে, কেহ কেহ 
চক্ষু ঘুরাইতেছে, কেহ কেহ ভ্রুকুটগ প্রকাশ কারতেছে ! এই সকল দর্শন কাঁরয়া তান 
সংসারকে শ্মশান-ভূমি বালয়া বুঝিতে পাঁরলেন। তিনি দুঃখে দীর্বানম্বাস 
পাঁরত্যগ কিয়া বললেন, “হায় কি কষ্ট সমূপাস্িত। আম যাই, এ রাক্ষসীগণের 
সঙ্গে থাঁকয়া লোকে কি প্রকারে সুখ লাভ করে। নগর্ণ জীবসকল পঞ্জরমধ্যগত 
ণবহঙ্গগণের ন্যার দূম্মণত কামগুণে আঁতিমোহ তাঁমরাবৃত সংসারে বদ্ধ হইয়া অবস্থান 
করে, কখন ঝাঁহর হইতে পারে না।” আবার ধম্নালোকযোগে অন্তপুর অবলোকন 
কাঁরয়া তাঁহার হদয়ে মহাকরুণা উপপস্হিত হইল, প্রাঁণগণের 'বাবধ দঃরবস্থা স্মরণ 
কাঁরয়া তিন খেদ কাঁরতে লাগলেন । অন্তঃপৃরচারগণের বিকৃত দন তাঁহার মনে 
ঘৃণা উীদ্দিন্ত করিল; দেহের প্রাত কার জন্মাইল ! তান আপনার পর্ব প্রাতজ্ঞা 
সুদ কারলেন। প্যঞ্ক হইতে অবতরণ কারয়া সঙ্গীত-প্রাসাদে পব্বীভনূখে 
দণ্ডারমান হইলেন । দক্ষিণহস্তে রত্বজালিকা নাগাইয়া প্রাসাদের অগ্রভাগে গমনপব্বক 
একাঁট একট কাঁরয়া সকলকে নমস্কার কারলেন * ॥ অনন্তর কুমার ঠিক 'নশীথ সময় 
জা?নয়া ও সকলে সখ-প্রসুপ্ত হইরাছে দৌখরা চ্ছন্দককে ভাঁকলেন। তাহাকে বাঁচলেন, 
তুম আঁবলম্বে বেগবান অধ্ব, ব্হমূল্য রাজবেশ এবং কণ্ঠাভরণ আন, আগার সর্ব 
বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমার নঙ্গলঙগনক প্রয়োজন সদ্ধ হইবে, কারণ 
তাহার বেশ শুভ লক্ষণ সকল সংঘাটত হইয়াছে । সে এই আদেশ শ্রবণমান্র ভীত হইয়া 
িচ্তাসা করল, “আপান কোথায় যাইবেন 2” তখন বোধিসত্তৰ নিতান্ত বিস্নত হইয়া 
উত্তর কাঁবলেন, “সে কি? যাহার জন্য আম পর্বে এই শরীরের সমস্ত হুখ 
পরিত্যাগ কাঁরলাম, রমণীকুলের ভ্‌ষণস্বর প এমন প্রিয়তমা ভাষ্য, এই রাজ্য ধন কনক 
বসন, আনিলোপমবেগ বিরুম রত্নপূণণ গজ তণ্রঙ্গ ছ।ড়িলাম, িবৃত্তিযেগে সনদায় 
পরাভূত কারয়া চরন্ন রক্ষা করিলাম, বীর্ধা, বল, ধ্যান ও প্রজ্জানরত হইলাম ; 
বোঁধজনের শান্তি ও কল্যাণ স্পর্শ করিবার অনাহ বহু কেট নিবৃত কপ পরণন্ত 
[এ সকল অনষ্ঠান1। আর ক? আজ আমার জরামরণ-পঞ্জরবদ্ধ জীবগণেব 
পাঁরিমোচনের সময় আসিয়াছে । অতএব আর বিলম্ব কারও না। শীঘ্র অন্ব আন।” 
চ্ছন্দক এই কথা শ্রবণ করির়। বাঁলল, “কুমার. মাপনার তরুণ বয়স, এখনও প্রবজ্যার 
সময় উপস্হিত হয় নাই! ভোগ্ান্তে বৃদ্ধবয়সে প্রব্রঙ্গন কাঁয়বেন ' দেখুন, লোকে বহ্‌ 
কৃচ্ছু সাধনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে রেশমান্ত সার । আপনি রাজচক্রবত্তী“ হইয়াও 
ঈদ-শ কায়ক্লেশে কেন প্রবৃত্ত হইবেন 2” কুমার উত্তর কাঁরলেন, “জন্মজন্ধান্তরে 
* বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণণীত এীতহ্যাঁসক রহস্য গ্রন্হে কোমতের শিষোর ন্যায় শাক্যাসংহকে নাস্তিক 
ও প্রত্যক্ষবাদী সপ্রমাণ করিতে যত্ধু পাইয়াছেন ; কিন্তু ভীঁহা'র সৌঁট বিষম ভ্রম। বৃদ্ধ স্বতণ্ত অধ্যা 
জগতে ব*বাস কাঁরতেন, বিশদ্ধে বোঁধসত্তবাঁদগের অমরত্বে বিশ্বাস কীরতেন. শারশীরক মৃতুযুর পর আত্মার 


আঁস্তত্বেও বি*বাস কাঁরতেন, বৌদ্ধ গ্রন্হে ভাঙার শত শত প্রমাণ রাঁহয়াছে। ললিতাবস্তরের পণ্দশ 
অধ্যায়েও ইহার প্রমাণ পাওয়া ষায়া 


বৈরাগ্য নিক্ষমণ ৫ 


বাসনাজনিত ব্হ-কেেণ ভোগ করা হইয়াছে, কিন্তু নিব্রেদ উপাস্হিত হয় নাই ; সমদায় 
সত্য বলিয়া প্রাতিভাত হইয়াছে । এখন সথুদায় মা অসার শন্য বালয়া প্রতীত 
হইয়াছে, আর বিষয়ে আমার িছযমান্র অনুরাগ নাই । মহাচারত্র বলবীর্য ক্ষান্ত ও 
রতসম্ভূত ধম্সজল্যানে আরোহণ কাঁরয়া আম সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব, 
লোকাদগকেও উত্তীর্ণ কারব, "স্থির কাঁরয়াছি. আর িবলম্ব কারও না। আমার এ 
প্রতিচ্জা পব্বতসণ অটল, গিকছঠতেই ভঙ্গ হইবার নহে ।” এই বাঁলয়া ছন্দকাণত 
সন্‌লা বসন ও কণ্ঠাবরণে ভাঁষত হইয়া, এ তংরগোপাঁর আরোহণপব্বক, সেই 
বার'নশীথ সময়ে, ৯৯ বৎসর বয়সে, 'নাদ্রতা স্তী ও একমাত্র পত্র রাহুলকে তদবশ্থায় 
রাঁধরা, [তান গৃহ হইতে প্রস্হান করিলেন। কেবল চ্ছম্দক তাঁহার সঙ্গে পণ্চাৎ পণ্চাং 
চাললা শাক্য প্রভূত পরারুমশালীী বীরের ন্যায় চলিয়া গেলেন। মত্ত মাতঙ্গের মত 
উদ্মন্ত হইন্া সহাস্য আস্যে চালা গেলেন! কি আম্চর্যয 1! মুখে বিশ্দঃমাত্র ভন্ন বা 
নিরাশার চিহ্ন লাঁক্ষত হইল না! এমন সূন্দর য,বরাজ [পিতার অনুনয়, স্বর আর্তনাদ, 
আত্মীয় স্বজনের স্নেহানরোধ, বন্ধ;বর্গের প্রেমালাপ তুচ্ছ করিয়া, কি না পথের 
ভিথারী হইলেন! হায়! ধম্মরাজ ঈত্বরের ক বাহবা! আজ বান যৌবরাজ্যে 
আজাঁষন্ত হইয়া রাজাসংহালনে উপবেশন কাঁরবেন, তাঁহার ক না তৃণাচ্ছাদত ভানই 
নুখোপবেণন হইল! আজ যাহা ?শকোদেশে মুকুট শোভ। পাইবে ও তাহাতে মাপ 
নাঁণকা ঝলমল করিবে সেই মস্তক কি না কেশশন) হইয়া ভদ্মানিপ্ত হইল! আজ 
মাঁধার কাঁটিতট শানত আপ লম্বনান থাকিবে, তাহাতে ক না কাষায় বস্ত ঝুলিতে 
লাগল! আজ বারদর্পে শত শত দেশ পরাজয় কাৰ্রিয়া স্বয়ং একচ্ছনী হইবেন তান 
ক না পাঁথবাঁর ধাঁল হইয়া মানবের বিনীত দাস হইলেন ! আজ যাঁহার হস্তে ধনব্বাঁণ 
খোভা শাইবে, তাঁহার সেই বাম হস্তে কি না কমণ্ডলু ও দাক্ষণহস্তে ভক্ষাপান্র ! 
আজ বান বহুনুল/ বস্ধ্ পারধান কারয়। পাঁথবীর সখ সম্ভোগ করিবেন, তান 1ক না 
চীরবসন পরিরা হাস্য কারতে ল্গলেন ! আজ মান রাজপ্রাসাদে বাঁসয়া সুখে বিহার 
কাঁরবেন, তিনি কি না তরুতল সার কারলেন! হায়! কুমারের এ বেশ দেখলে 
হৃদ বিদারণ হব, বক্ষঃস্হল নগ্ননজলে ভাসয়া যায়। বাচিত লীলাময় হরির অপার 
কার্য! তাহা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে ? আমাদের ঘূবরাজকে কে এর-প বেশে 
সাজাইল ? পবিত্র ঈশাকে কে ক্ুশে হত হইতে বাঁলয়াছিল ? প্রেনোন্মন্ত নিমাইকে 
কে দাখনী মাতা ও পর্ীকে ত্যাগ কারয়া সন্ধ্যাসী হইতে আজ্ঞা কাঁরয়াছিল ? ববিজ্ঞবর 
মহাজ্ঞানী সক্কৌটশকে কে বিষপান কারতে আদেশ কাঁরয়াছিল 8 সেই প্রাণারাম 
হৃদয়াবহারী ঈ*বরই আমাদের কুমারকে ঘরের বাঁহর করিলেন। তানই ইহাকে এমন 
সংঙ্দর সজ্জায় সাজাইলেন। রঞ্জনী প্রভাত হইলে কুমার অধ্ব হইতে অবতরণ 
কারলেন। চ্ছম্দককে আভরণাদ অপণ কাঁরয়া গৃহে প্রত্যাগমন কাঁরতে বাঁললেন। 
যে স্হান হইতে চ্ছন্দক ফাঁরয়্া আইসে, সে স্হানকে আজও লোকে চ্ছন্দকানবর্তন 
বাঁলয়া জানে। 


(৭) 
বিলাপ 


এঁদকে অন্তঃপুরে হঠাং কি শব্দ উঠিল, তাহা শুনিয়া রাজা শ্‌দ্ধোদন জাগ্রত 
হইয়া, অমাত্যাদগকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ ত, গৃহমধ্যে কি গোলমাল শোনা 
যাইতেছে ।” তাঁহারা তথা হইতে ফারিয়া আসিয়া বাললেন, মহারাজ, আমাদের কুমার 
ত গৃহে নাই। রাজা তখন নিতাণ্ত খিদ্যম্যন হইয়া বলিলেন, তবে নগরের সকল দ্বার, 
উদ্যানভাম ও মৃগয়াস্হান অনুসন্ধান কর। তাঁহার আক্ঞামতে সকলে অনুসন্ধান 
কাঁরলেন, কোথাও আর কুমাবের তন্ত্র পাওয়া গেল না। এতচ্ছবণে মহাপ্রজাবত্তী 
গোৌতমী উন্মীলত পাদপের ন্যায় রোদন কাঁরতে কাঁরতে ভতেলশায়িনী হইলেন এবং 
অধীর হইয়া গড়াগাঁড় দিতে লাগিলেন । ত্রৎক্ষণাং রাজাকে ডাঁকয়া বললেন, আমাকেও 
পুনের সাঙ্গনী কর! তখন শাকাযাধিপাত শোকে আঁম্হর হইয়া, চাঁরাদদকে কুমারের 
অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ কারলেন। তাহাদিগকে খাঁলয়া দিলেন, তোমরা কুমারের 
সংবাদ না লইয়া 'ফারবে না। তাহারা অঙ্প দূর 1গয়া দোখল যে, কুমার যাহাকে 
আপন উৎকৃষ্ট পারচ্ছদ দয়া কাঘান বস্ম লইয়াছেন, সে আসতেছে , তখন তাহারা 
নিয় অনুমান কারল যে. আমাদের যুবরাজ তবে বুঝি জীবিত নাই? এইর্প 
আশওকা কাঁরতে কাঁরতে কণ্ঠা চরণ লইয়া চ্ন্দক নিকটে উপাস্হত হইল। তাহারা 
চ্ছদ্দককে দোঁখবামান্র জিজ্ঞাসা ধরল, এ ব্যাস্ত উৎকৃষ্ট পাঁর্ছদের জন্য কুমারকে ত 
বধ করে নাই 2 চ্ছন্দক বাঁলল, না; আমাদের "মার ইহার নিকট কাষায় বস্ন লইয়া এই 
পারচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। তখন তাহারা আমব্্ত হইল এবং তাহার প্রম,খাত নুমানের 
দঢ় প্রাতজ্ঞা ও প্রত্যাবর্তন অসম্ভব, অবগত হইয়া, সকলেই 'ফাঁরয়া আসল । পর 
দিন প্রাতে এই শোকাবহ বার্তী শানয়া অভ কাঁগলকতট নগর হাহাকার করিতে 
লাগল। প্রজারা কাঁদিয়া আদ্হর হইয়া পাঁড়ল।; অন্তঃপূর শোকভরে যেন 
শন্শানতূল্য গম্ভী, বেশ খারণ করিল, ঘনাবযাদে চারাদন্চ পারপূর্ণ হইল । এমন 
সময় রাজপ্রকোন্টে প্রবেশ কারয়া চ্ছন্দক আভরণাঁদ অর্পণ কারল ! তাহা দর্শন মান্র 
গোতমীর শোকাগ্নি প্রবলতরর;পে প্রজবীলত হইয়া উঠিল । যাহাকে তিনি আ'শশব 
বহক্লেশে ললন পালন কাঁবরয়াছলেন, পু্রানাব্বশেষে স্নেহে নিরাক্ষণ করিয়াছিলেন, 
আপনার সমুদায় প্রেম মাহার প্রীত সংস্হাপন করিয়াছলেন, যাহার উপর তাঁহার 
পার্থিব তাবং সুখের আশা ছিল, আজ ?ক না সে সকল আগা [িফল কারল। স.খের 
মূল কে উৎপাটন কাঁরল, এই চিন্তা যত প্রবল হধ, গোতমীর চিত্ত শোকে ততই মহয়মান 
হয়। তাঁহার নয়নজল আর শহুহ্ক হয় না, পাগাঁলনীর ন্যায় গলদশ্র,লোচনে রলমাগত 
বিলাপ কাঁরতে থাকেন; এ আভরণ দেখিয়া ভাবলেন, যত দোঁখব, ততই হৃদয়ের 
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শোকসাগর উদ্বোলিত হইয়া উঠিবে। দূর হউক, ইহা আর সমক্ষে রাখব না, এই 
বলিয়া তাহা পৃ্করিণীতে ফোলরা দিলেন। নিদর্শন নিক্ষেপ কারলেন বটে, কিন্তু 
হৃদয় ত আর ফেলিয়া দিতে পারেন না । সে যে হূতাশনের ন্যায় দিবানাশ জরালিতে 
লাঁগিল। তখন মাতৃঙ্বসা গৌতমী দরদারতধারে অশ্রু বিসঙ্জন কাঁরতে কাঁরতে 
নূপাঁতিকে বলিলেন, “বাল, তুমি যখন জানিলে যে, আমার বোধিসত্ত্ব নিষ্কান্ত হইবে, 
তখন কেন আমায় জানাইলে না, আমি জন্মের মত এক বার 'বদায় লইতাঘ, সেই 
চন্দ্রানন দেখিয়া তব ত ক্ষণকাল হৃদয়কে শীতল কারতে পারিতাম। হায়! গোপা 
প্রবৃদ্ধ হইয়াও কেন বোঁধসত্তবকে একবার দেখল না, দুটো স্নেহের কথা কাঁহল না। 
হা! কুমার, তুম আমাদিগকে বাত কাঁরয়া কোথায় গেলে 2" নপাঁতি শদ্ধোদন 
মাহষীর খেদোন্ত শুনিয়া, মাচ্ছত হইয়া ভূতলে পাঁড়লেন' পরে 'কান্চং সংজ্ঞা 
লাভ করিরা, চীৎকার, রবে এইরূগে বিনা কাঁরতে লাগিলেন, “হা! বংস' হা! 
চন্দ্রানন, হা । নয়নরজন, হা! হদরবিনোদ, তন যে আমার একমান্র পুত্র, আমারত 
আর কেহই নাই, এরাজ্য কে ভোগ কারবে, এ গৃহ কে উজ্জ্বল কারনে 2 হায়! 
তোমা বিহনে যে আমার সব অন্ধকারময়, সংনার অরথ্যনয়, গৃহ শমশানসম ; বৎস! 
তুমি কো চলিয়া গেলে? কাল বিদার, কালে ত জামার এত ক্লেশ হয় নই, আজ 
কি জন্য হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল? আন যে বড় সাধ কাঁরয়া তোমার নাম সদ্ধাথ, 
রাখিয়াছিলাম, হাষ ! তোমা বিনা আমার উদ্যান-ভীন যে শন্য, অন্তঃপুর ঘনাবষাদ- 
প্‌ হাবিধাতঃ[ বদ্ধবয়সে আমার এক পরত্ররত্ব দয়াছিলে, তাহাকেও তযীম 
আবার ঘরে পলাখনে না॥ আর আমার জীবনধারণে সুখ কি?” এইরূপ আকেগ 
কারতে কারতে র:জার অজন্র মশ্রুগাত হইতে লাগিল ; রাদ্র অশ্রপাতে সকলেই 
কাঁদতে লাগন। পরে শাক্যগণ আসয়া মূখে দল [সণ্ন করিয়া কোনরুপে তাঁহাকে 
অ*বস্ভ কারলেন । গোপা শয়নাগারে এতক্ষণ ডখসতলে নিজ্তব্ধভাবে শয়ান (ছিলেন : 
কিন্তু চছলদ/কর স্বর, রাজ! হদয়াবদ।রক পারবেদনা শ্রবণ মান ধদমড় কারয়া উাতয়া, 
মস্তকের সুচারু চিকুর কেশপাপ ছদন কারলেন, অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল খুলিয়া 
ফেটিলেন। িবরহযন্ত্রণা নিতান্ত অমহ্য হওয়াতে হদর হইতে দুইখসাগর উহ্থালত 
হই” পাঁড়ল। উঠচ্চঃ্বরে আদয় বিদীর্ণ হইয়া এই খেদোস্ক ঝাঁহর হইতে লাগিল, 
“হার! আজ আমার শরন।গার নাথন্রস্ট. হায়! 1প্ররতনের সাহত চির।বচ্ছেদ হইল ? 
হে সূর:প, দ়ুলোক ভ.লোকের পুজনীয়, আমার শব্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে 2 
আর আন গুণাধারের দর্শন না পাইলে পানীর পান কাঁরব না, উপাদের দ্রব্যও 
ভোজন কাঁরব না, ভূমিতে শয়ন কারব, অটাজুট ধারণ কাঁরব, স্নানাঁদ পারতযাগ 
কাঁরয়া ব্রত ও তপস্যাচরণ কাঁরব । উদ্যান সকল ! তোমরা কেন আজ ফল-পঙ্পাবহীন, 
হায়! তোমরা যে ধূলায় ধূসারত ; হা গৃহ! নরপ্গবের দ্বারা পরিত্যন্ত হওয়াতে 
তি গনাবড় অরণ্য ; হা সমধূর মঞ্জবোষ গীত বাদ্য ! হা ভ্ষণাবহান স্তীগূহ ! 
হা হেমঘান! প্রিয়তম-বরহে আর প.নরায় তোমাঁদগকে ভোগ কারব না।” গোপার 
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এই রূপ রোদন শুনিয়া, গৌতমী শীন্র কাছে আঁসয়া, সান্তবনা-বাক্যে প্রবেধ দিতে 
লাগলেন, “হে শাকাকন্যে। রোদন কারও না, "স্থির হও । পুব্বেই ত কুমার 
বলিরাছিলেন যে, “আম জগজ্জনের দ:ঃখ-মোচনার্থ গমন কাঁরব ;জরা মৃত্য হইতে 
আপনাকেও উদ্ধার করিব ৷" সেই মহ'র্য সেই কার্য সম্পাদন জন্য চলিয়া গিয়াছেন, 
তাভা কি তোমার মনে নাই? এখন শান্ত হও, এ দেখ, চ্ছন্দকের নিকট অ*্বরাজ ও 
ভ্ষণাঁদ দিয়া সবোধকূঘার বালয়া দিয়াছেন, যাঁদ তা মাতা ীজজ্ঞাসা করেন, কুমার 
কোথাধ গগিছাছেন, তবে তম তথ্য বালও ; তাই চ্ছন্দক আসয়াছে। [তান 'সিল্ধ 
হইলে শশুনরায় আসবেন ৮ এই মম্মোর কথা শ্ানয়া গোপা চিত্তকে কোনব্‌পে 
ক্ষণকাল স্হির কারলেন ; চ্হন্দক সকলের সান্তনা দিবে, না, অন্তপুরস্ছ নারীগণের 
অবস্থা দেখিয়া ?নজেই বশ হইয়া রোদন করিতে লাগল । কে কাহাকে প্রবোধ দেখ £ 
সঙজ্লনয়নে বাঁলল, “আম আঘণকে প্রত্যাবন্তন করাইব'র কত চেষ্ট। কার্য়াছিলাব : 
কন্তু তানি আগার বলাবক্লনের অতীত, অটল আচলের ন্যায় তান সদ প্রাতজ্ঞায় 
বদ্ধসগুকঞ্প । তাঁহাকে কো ফরাইভে পারে 2 এই বলিয়া সব্বসমক্ষে অশ্ব রাখ ও, 
সে শোকাবেগ সংবরণ কাঁরতে না পারয়া, ক্রমাগত অশ্রু বণ কারতে লাগছ। 
তদ্দর্শনে গোপা মাচ্ছতা হস নংজ্ঞাহীন হইলেন, সহচরী সখীগণ বক্ষে করাঘাত 
করিয়া, ভা হতোস্মা ক'রতে লাগল । তাহাদের মধ্যে কেহ গোপার মুখেজল দিয়া 
বাতাস করাতে, তানি কিপিং সুচ্ছ হইয়া, আর্যপ:ঘ্নের সমস্ত [প্রয় কান স্মরণ কারা, 
পুনলায় বাঁবপ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন । হা আনার প্রীত্রিক্ঘনন, হা! 
আগার নরপূ্জব, হা! অমার বিমল তেজোধর, হায় ! আমার আঁনান্দিতাক্গ সজাত, 
অসম, ছা । আমার গুথাগ্রধারন হা! নর দেবের পাীজত, হা! পরম কারহঃণক, 
হা! বলোপেত. হা! শন্ুাজৎ, হা! আমার সমঞ্জধোর, হা! আনার মসুর 
রক্ষরৃত. হা! আমার অনন্ত কীর্ত শতপণা-পন্াদত বাবনল পুণযধর, হা! আমার 
অনন্তবর্ণ, গুণগতমান্ডত ঝাঁষগণপ্রীতকরী বাক, হা! আমার দদ্যলোক ভূলোক 
পুজিত বিদ্ুষ্ট শব্দ, টবমল পণ্য আানদ্রুম,। হা! আগার রসরসাম্্র বিদ্বোচ্ঠ, 
কমল.লোচন কনকবর্ণীনভ, হা। আমার তদযারসান্সভ শংদ্ধদত্ত, হা! আমার স্মবৃত্তঃকম্থ 
চাপোদর, হা! আহার গজদন্ত উরুকর-চরণ তাম্রনধ, হা! আমার গী।তবাদ্য বরপ:হপ 
বিলেপন, শুভ খধতঃপ্রবর ! তম কোথায় গেলে, অরে ! নঙ্তুর চ্ছদ্দক ? তুই 
আমার কণ্টের হার ভর্তঁকে কোথায় লইয়া গেলি; ওরে নিদারূণ! যখন আর্ধযপন্র 
চাঁলয়া গেলেন, তখন কেন ত.ই আমাকে জাগাইি না; অরে নন্দ! তুই কেন 
তাঁহাকে বালাল ন৷ যে একা এই পব্থতে গহন কাননে আর্ধা যাইও না। কারীণক 
অদ্য গৃহ হইতে চালয়া যাইতেছেন, তুই কেন তাহা জানাইল না; 'হতকর কোথায় 
গেলেন, রাজকুল হইতে কেন গেলেন? ওরে চ্ছন্দক! তই কেল তাঁর গমনের 
সহায়তা কারাঁল, কেন তই তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গোল না ? অরে 
চ্ছন্দক ! তুই কেন বাঁললি না, আর্য, এই অসহায় বছ্ধ িতামাতাকে পাঁরত্যাগ 
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কাঁরয়া যাইও না; অরে চ্ন্দক তুই কেন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দল না, আয, 
আর্ধ্য. তোমার পরী ও একমান্ শু যে তোমা বিহনে গতাসু হইবে £ নয়ন । আর 
ত তহমি এমন প্রীতিকর সুন্দররূপ দেখিতে পাইবে না, তবে অন্ধীভূত হও : কর্ণ, 
আর ত তম সেই 'প্রয়তমের মধুর শব্দ শ্রবণ কাঁরয়া শীতল হইতে পারবে না, তবে 
তি বাধর হও; আনন! আর ত তুম নাথের সাহত মধূরালাপে সুখী হইতে 
পারিবে না, তবে বোবা হইয়া থাক অঙ্গ! তুমি 'এখন কাহার সেবা করিয়া কৃতার্থ 
হইবে, অতএব তুম এখন আঘায় পরিত্যাগ কাঁরয়া চাঁলয়া যাও। দাসীর সমস্ত 
নাথেরই সেবার জন্য ছিল, এখন 'প্রয়তমের 'িব্লহে ইহার আর কিছুই প্রয়োজন নাই । 
বসুদ্ধরে, তীমও কি আমার প্রাত 'নন্দয় হইলে, জীবিতেশ্বর বিনা আম এখনো 
জীবিত রাঁহয়াছি ? কলাবরূত পাঁক্ষিগণ, তোমরা ত আজ ডাঁকতেছ না ; কুসংমানয়, 
তোমরাও ৩ আজ হাসিতেছ না; স.ন্দর পাদপগণ, কৈ তোমরাও ত আজ সূশীতল 
বায়ুসেবন করাইয়া পাঁরতৃপ্ত কারতে পারিতেছ না? হায়, আমার নাথের বিরহে বাঝ 
সকলেই রোদন করিতেছে । ভাল, মহারহ।শ্িত লত ত তাহান্ন অভাবে থাকিতে পাবে 
না, ভূতলশায়নী হয়: তবে আমিও ত প্রিয়তমের একাঙ্গীভূতত লাম, তবে কেন 
আমার পতন হইল নাঃ পাঁরণয়ের সময় সে চরণে আম হৃদয় সমর্পণ কারর়াছিলাম, 
কিন্তু সে তাঁহার সঞ্গে চলিয়া ?গয়াছে । মানি ত আর নাই! এইরপে রোরদানানা 
গোগার অন্তরে ক্ষণপবে 'কণ্সিং জ্ঞানের বিকাধ হওয়াতে তিনি মনে মনে ভাবিতে 
লাগনেন, তাই ত প্রি্বিচ্ছেদে আমি কেন ঈদংশ চণ্ল হইতেছি। পাঁথবীর সকলই 
তো আনত্য, সুগ ও 'প্ররব্ত্‌ রঙ্গভমদ্ সুনটের ন্যায় আঁতিচগুল ও ভঙ্গর । আযণ- 
পাত্র ত আমায় পৃব্বেই বাঁলয়াছলেন, মনুষ্য কেবল জন্ম মৃতয্যর অধীন। অতএব 
প্রকৃত শ্যান্তই মানবের প্রার্থনীন্ব, আম কেন তাহার জন্য প্রস্তু হুই না? বৃথা শোকে 
মুহ্যনান হইয়া কেন এত রেশ গাইতোছ! সখা আনার যথার্থ সমাধিলাভ কাঁরয়া 
মনোরথ পূর্ণ করুন, [তান নিত্যশু-ধ হইয়া পুনরায় ফারয়া আঁসবেন। এখন আনার 
এই ব্র্ষচ্যণই সার, ?জ্তৌন্ড্রয় হইয়া তপস্যাচরণই শ্রেয়ঃ । এই বালয়া তান সম্‌দায় 
সুখে বিসজ্জন 1দিযা ব্রতানুষ্ঠানে নিয়ত রাহলেন: সতীর প্রাণ পতি বিনা নত 
দেহের ম্যায়, প্রাণহীন দেহের যেমন সব আছে, অথচ তাহার কার্য নাই, গোপার তদবন্থা 
হইন। যৌবনের সোন্দ্যাকুস:ম মলিন ও বিশৃজ্ক হইয়া গেল, অপাহারে শরীর ক্ষণ 
হইয়া আসল, নয়নের তেজ কাঁময়া গেল, মস্তকে আর কবরী উঠল না, ভাল পাঁরচ্ছদ 
পাঁরাহত হইল না, জীবনের সকল সংখ আহমাদ তিরো?হত হইল। 


(৬) 
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গৃহ হইতে নির্গমন-কালে বুদ্ধদেব যখন চ্ছন্দকের নিকট অ*ব ও আভরণ চাহেন, 
তখন সে হদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখতে না পারিয়া, িষগ্রভাবে রোদন করিতোঁছল ও 
অশেষ প্রকারে কুমারকে প্রবোধ দিয়াছিল। তৎকালে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন 
হইয়াছিল, পুনরায় আমরা তাহার সংক্ষেপ বরণ প্রকাশ করিতে ছি। 

চ্ছগ্দক। আর্য) কমললোচনা মাঁণ্রত্ুভাষতা গলে হারাবলম্বিনী মেঘমুস্ত 
সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পাম্বস্থ শয়ানা এই পত্রীকে উপেক্ষা কাঁরয়া যাইবেন না; 
সূন্দরণ কন্বরীগণের এমন মৃদঙ্গ ব্ংশবেণুসংষুন্ত স:লালত তানলয়বিশুম্ধ সঙ্গগিত 
পারত্যাগ কারবেন না; এরূপ সুগন্ধ দুব্যে অনুিপ্ত ম্রকচণ্দনাদ বা ক বালিয়া 
উপেক্ষা করেন। বিবিধ রূসপণ" বাঞ্জনাদ উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাঁড়িয়াই বা 
কোথায় যাইবেন ; বিশেষতঃ গ্রীত্মে শীতলতাসণ্ারী ও শীতে উক্চতাপ্রদায়ী। এরুপ 
পারচ্ছদ ও উদ্যানভাম পারত্যাগ কাঁরয়া কেন যাইবেন? অতএব অগ্রে আপাঁন এই 
সখদ বস্তু ভালরূপে উপভোগ করুন, পরে উপয্ন্ত সময় হইলে যাইবেন। 

বুদ্ধ। ? চছন্দক, আমি র:পরসগন্ধস্পশশব্দজানত বাবধ সুখ অপারানিতরূপে 
ভোগ কারয়াছ, স্তণ পুত্রের রসাস্বাদও অনভব কারয়াছি। প্রভূত এব আম 
পরিতৃপ্ত হইয়াঁছি, ?কন্ত দেখিলাম, এই সকল িষয়-ভোগে কৈবল বাসনাই প্রবল হয়, 
তাহাতে আর আমার শান্ত হইতেছে না, সংসার নতান্ত অসার । দেখ, ইহাতে আবদ্ধ 
থাকলে মনুষ্যের তৃষ্ণাই বাড়ে; তবে আর তৃপ্ত কোথায়? এই বাসনা তুষ্জাই সকল 
দ-ঃখের মূল" কোন বাসনাহীন তুষ্কাহীন লোক কি সুখী, কি শান্ত! পার্থিব কোন 
গদার্ঘে যাহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্িয়জানত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, 
[তন প্রকৃতিস্থ আত্মস্ঞঞনে 1নমগ্র ও জতোন্দ্রিয়। তাহার চিত্তেই পরম সন্তোষ, তাঁহার 
গাঁবনেরও আশা নাই, মরণ্রেও ভয় নাই । তম ?নব্রলিন ও পাঁথধাঁতে জীবন্মৃত 
ও সদানন্দ। হান জন্মমতু জরা ব্যাধির অতাঁত ! চ্ছন্দক, অতএব আমিও এই জগৎ 
উপেক্ষা করিয়া গমন করতেছি) 

তদাত্মনে।ত্ীযণ ইদং ভবার্ণবং সবেরদাষ্ট গ্রহক্রেশরাক্ষসং | 

স্বয়ং তাঁরত্ব চ অনসুকং জগৎ স্থলেহন্তরাঁক্ষে অজরামরে শিবে ॥ 

ল, ব,১৫ অ। 

িথ্যাদঘ্টরূপ গহে ও ক্লেশর্প রাক্ষসপূর্ণ এই ভবসাগর স্বয়ং পার হইয়া অনন্ত 
জদ্ংকে আঁম অজর অমর ও মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দুালোকে প্রবেশ করাইব। 

তখন চ্ছদ্দক নরাতিশয় শোকসন্তপ্তহদয়ে কাঁদতে লাগিল এবং আত কাতরস্বরে 
বাঁলল, তবে, দেব, আপনার এই দড় নিশয় হইয়াছে 2 ইহা শানয়া কুমার বাললেন, 
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“অচলাচলমব্যয়ং দ্‌ঢং মেরুরাজেব যথা সহদুশ্চলং 1” আমার নিয় অচলের ন্যায় অচল 
অবায় এবং দঢ়। ইহা পব্বতরাজের ন্যায় আত দু্চল। যুবরাজ সেই নিশাকালে 
ঘোর তিমিরাবৃত, 'বিপদাকীর্ণ নানাহংস্রজজ্ত-পাঁরপুরিত 'নীবিড অবণ্যানী দিয়া 
অশ্বোপাঁরি ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে উষবাকালে অনোমা নদাঁতীরে উপাস্থুত হইলেন। তথায় 
খোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অমূল্য স্বর্ণ ও হারকমৃক্তাযুন্ত আভরণাঁদ গান্ত হইতে 
উন্মোচন করত, চ্ছন্দকের হস্তে অর্পণ কাঁরলেন। তুমি আমার বৃদ্ধ পতামাতার 
শোকাপনোদন কাঁরবে, এই বাঁলয়া অ*ব সহ তাহাকে তথা হইতে বিদায় দিলেন। সে 
চলতেছে আর সজলনয়নে পশ্চান্দিকে ফারিয়া যুবরাজের প্রাত দিরীক্ষণ কারতেছে; 
যত দ.র দ:ণ্টি যায়, চ্ছন্দক এই ভাবে চাঁলয়া গেল। যে স্থান হইতে এ অ*বরক্ষককে 
বিদায় দেওয়া হয়, তথায় নাক অদ্যাপি এক চৈত্য নিম্মত আছে। লালতিতিরেও 
ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ সাবখ্যাত চীন পর্যটক ফা ?হয়ন বলেন, আমি 
যখন কৃশি*্ নগরাভিমখে যাত্রা কাঁরতেছিলাম, তখন পাথমধ্যে একটি নিবিড় 
ঘনসান্ীক্টাবটাঁপপারবোণ্টত কাননের প্রান্তভগে এক কীর্তিস্তম্ভ দর্শন করি, 
তাহা এই ৷ 
গৌতম তখন একা 'নিকণ্টক হইলেন । তথায় তান খঞ্স*বারা কেশগুচ্ছ ছেদন্‌ 
রী কেশগ্যাল উর্ধে উড়াইয়া দলেন। এস্কানে এক চৈত্য স্থাঁপত হয়। এ 
স্থানকে চূড়াপ্ততিগ্রহণ বাঁলয়া থাকে । শাক্য পাঁথবাঁর সমুদার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, 
এই ভাবিয়া, কেশ অন্তরণক্ষে উৎক্ষেপন করিয়াছিলেন । /ত্যাগ ন্বিধিধ, অন্তরঙ্গ ও বাঁহ- 
রঙ্গ । ইহা স্বাভাবক ও সাধনের পক্ষে বিশেষ হিতকারা যে, অন্তরস্থ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
বাহবের কোন ধ্ষর ছাঁড়িতেই হইবে) ॥ এ কেশত্যাগ তাঁহার চিত্তের সমূদায় বাসনা- 
ত্যাগের নদশন হইয়াছিল। পরে তান আপনার পারধানের প্রাত দত করিয়া 
ভাবলেন, ইহাতো আমার শোভা পায় না, এ বেশ সংসারীর, আমার নহে । এমন সময়ে 
এক ব্যাধের 1নকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করত পাঁরচ্ছদ পারবর্তন কারয়া লইলেন। 
এখানেও এক চৈত্য স্থাঁপত হয়, তাহার নাম কৰায়গ্রহণ। তান প্রথমতঃ ভ্রমণ কাঁরতে 
কারতে শাকীনাম্না ব্রা্ষণীর আশ্রমে, তৎপর পদ্খানাম্নী র্রাহ্গণীর আশ্রমে, তদনপ্তব 
রৈবতনামা ব্রন্বঝাঁষর আশ্রমে গমন করেন । ইণহারা সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ 
করত পান, ভোজনাদ অর্গণ করেন। এইর:প ক্রমান্বয়ে গমন করিতে করিতে অতঃপর 
[তন বৈশালী নগরে** আসিয়া উপাস্থৃত হইলেন । তথায় অরাড় কালীম নামে এক 
শ্রাবক সন্যাপী বাস করিতেন, তাঁহার তিন শতা শব্য ছল, তাহাঁদগ্রকে তান যাহাতে 
আঁকণ্নতা লাভ হয়, তাদশ ধম্নেপদেশ দিতেন । বুদ্ধ তাঁহার নিকট গিয়া ব্রক্ষচর্যয 











*কুশিনগর বর্তমান গোরক্ষপুলের পূর্ব দাক্ষণ ভাগে ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল। এখন ইহার 


ভগ্লাবঙ্ছা। 
পুরাতন মানান্র অনুসারে ইহা পাটনার উত্তর। কেহ বলেন বৈশালী বদরাকাশ্রম ; ন্তু তাহা 


নিতান্ত ভ্রম, কারণ বুদ্ধ দাক্ষণাভমুখেই গমন কাঁরয়।ছিলেন। 





২ শাক্যমুনিচারত ও 'নব্বাণতত্তও 


আচরণের আঁভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরলেন এবং বাললেন, আমার শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মাতি, সথাঁধ 
ও প্রচ্গা আছে, যদ্দহারা আম একা অপ্রমন্তভাবে অন্তরাক্ষচারা দ্‌রগামী বিহঙ্গের ন্যার 
1বচরণ কারতে সক্ষম । ঈদ€শ ধম্মে'র সাক্ষাৎকার হইয়াছে, এবং লাভ কাঁরয়াছি। 
এতদপেক্ষা যাহা আঁধক আছে, তাহা আমাকে শিক্ষা দন ! তিনি বলিলেন, আমও 
এই পধ্ণন্ত ধর্ম প্রাবন্ট হইয়াছি, অতএব আইস, আমরা দুজনে মিলিত হইয়া 
শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান কার । এই ধর্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তানি মোক্ষান্বে- 
ষণে তথা হইতে বাঁহগত হইয়া, মগধরাজ্ো [বহার কাঁবতে লাগলেন। 

'তাঁন একা 1ভক্ষ-বেশে বিচরণ কাঁরতে কারতে, অবশেষে রাজগ্ূহ* নামে মহানগরে 
প্রীব্্ট হইলেন। সে সময়ে মহা-প্রভাবশালী মগধেনবর বন্বসার জীবিত ছিলেন, এই 
নগর তাঁহার রাজধানী 1ছল। চতু্দ্দিক 'বন্ধ্যপব্বতের শ্রেণতে পাঁরশোভিত 
থাকাতে ইহা বড় রমণীয় ছিল। এ নগরের প্রাকীতিক সোন্দর্য-সন্দর্শনে বুদ্ধদেব 
তথায় অবাস্থীতি ক'রতে আভিলাষ কারলেন। একদা ভিক্ষাপান্র লইয়া তিনি রাজদ্বারে 
'গ্রয়া উপাস্ছিত হইলেন। নবীন, সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্য দোখয়া ; রাজপারবারস্হ নরনারী 
শোকে আকুল হইয়া, তাঁহার প্রাতি একদস্টে চাহয়া রাহল এবং পরস্পর কথোপকথন 
করিতে লাগিল, হায়! কোন রাজকুমার জননীকে শোকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, হায় ! 

নন রমণীকে এ অভাগনী কারয়া বাহর হইয়াছে । বাস্তাঁবক তাঁহার শারী'রক 
লক্ষণে রাজচক্রবার্তৃতব প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্ন্যাসীর বেশ ও ভিক্ষার অবস্থায় সে িহ 
প্রচ্ছন্ন থাকে না। অনস্তর রাজা বিদ্বসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুকে দোথবামান্র 
বাস্মত হইয়া গেলেন এবং ভিক্ষান্ন দিয়া গৌতমকে বাললেন, মহাশয় আপান আমার 
রাজ্যেই কেন চিরাদন অবাস্থাত করুন না, কোথায় আর দ্বারে দ্বারে বিচরণ কারবেন, 
আপনার সমুদয় কামনা পূর্ণ করিব । বোঁধসত্্ বলিলেন, আমি যে বিপুল এন্বর্ধয 
পাঁরত্যাগ কারয়া গৃহ হইতে নিক্কান্ত হইয়াছ ' বাসনাতে যে জীবের অশেষ কেশ, 
ইহা যে লবণাস্ত জলের ন্যায় অতপ্তিকর, এমন অসার লদ্তুতে কি কখন মানবের তৃপ্তি 
হয়ঃ অসার বিষয়স্‌খে বন্ধ জীব কত ক্রেশ পাইতেছে, হে নরেন্দ্র তাহা কি আপাঁন 
দোখতেছেন লা, আবার তাহা আমাকে উপভোগ কাঁরতে বাঁলিতেছেন ?/ “পরমাশিবং 
ব্রবোঁধং প্রাপ্তুকাম:” আম এখন পরমমঙ্গলজনক শ্রেচ্চ জ্ঞান লাভ কারতে অভিলাষ 
হইয়াঁহ। 

শাক্যাসংহের স:মধূর বচন শ্রবণে রাজা বিদ্বসার দ্রবাঁভূত হইয়া গেলেন। সংসারের 
প্রাত বৈরাগ্য হইল, মনে শান্তরসের সণ্চার হইল । অবাক হইয়া ভাস্তপর্বক তাঁহার 
প্রত ক্ষণকাল চাঁহয়া রাহলেন এবং নিতান্ত কৌতহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
দেব, আপাঁন কোন্‌ কোন: স্থানে গমন করিয়া।ছলেন এবং আপাততঃ কোথায় ধাইবেন? 
আপনার পিতামাতা কে ও কোথায় জন্মগ্রহণ কারয়া মাতৃভামকে উজ্জ্বল কাঁরয়াছেন ঃ 


শপ আসা 








সস সপ 





* বর্তমান গয়ার নিকট ঠাজাগার পাহাড়কে যাজগ্‌হ' বলিত । 


অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ ৬৩ 


তান আদ্যোপান্ত আত্মবিবরণ জ্ঞাপন কাঁরয়া, তথা হইতে প্রস্থান কাঁরলেন। রূদুদ্রক 
নামে এক মহাসহবজ্ঞ রা্গণ রাজগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভ্রমণ কারতোছিলেন। ইনি 
সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা এ দুয়ের অতাঁত ভাতে আরূঢ়ু কারবার জন্য শিষ্যবর্গকে শিক্ষা 
দতেন। তাঁহার আকার ও প্রকাঁতি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইত । বিশেষ 
তাঁহার সাঁহত দুই এক বার কথাবার্তা কাহলেই আত তাঁক্ষ্যবাদ্ধিক্জীবী বালয়া প্রতীত 
হইত! ব্রত তপ আচরণ কাঁরবেন বাঁলয়া, বুদ্ধ তাঁহার নিকটে গনন কারলেন। রুদ্রুক 
তাঁহাকে শিষ্যত্্বীকারার্থ সমাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ কাঁরলেন। মহাবীর শাক্য পুণ্য 
ত্তান সমাঁধ প্রভাবে লৌকিক এবং অলৌকিক সমুদায় প্রকারের যোগসম্পাত্ত লাভ করত, 
অচার্য রুদ্রুককে জিজ্জ্াসা কাঁরলেন, সংজ্ঞা অসংজ্কাতীত ভূঁমর অতাঁত অন্য কোন ভীম 
আছে? তিনি বাললেন, না। তখন তিনি বাঁঝলেন, ইহার শ্রদ্ধা, কীর্যা, স্মিত 
সমাধি ও প্রজ্ঞা নাই! অতএব তান বাঁললেন, তবে আপাঁন যে ধম্ম লাভ কাঁরয়াছেন, 
আম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ। রংদ্রুক বাঁললেন, আইস, আমরা দ:জনে মিলিত হইয়া 
শক্ষা দান কার । তিন উত্তর কাঁরলেন, আপনার এ পথ [নব্বেদ; বিরাগ, নিরোধ, 
উপশম, আূভজ্ঞা, সন্যক বোধ, শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি, অথবা 'নব্বাণের জন্য নয়। 
এই বাঁলয়া তান সাঁশধ্য তাঁহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া চাঁললেন। গৌতমের ভাব দেখিয়া 
বহদ্রকের পাঁচ জন ব্রক্গগরা ছাত্র স্বীয় গুরুকে পাঁবতগগ কারয়া, সিদ্ধার্থের সহিত 
[মাঁলত হইলেন । শাকাযাসংহ এই উভয় শাসগ্তজ্ৰ ব্াক্মণের নিকট পৃব্বতন দশ'নাদ ও 
নব্বণের তত্তবাবষয়ে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ কারয়।ছিলেন, তাহ।তে তাঁহার লক্ষ্য সাধন 
হইল না। কারণ শস্ত্রাদ পাঠ কাঁরয়া, চিত্তে 'নব্বণি ও জীবনে জ্ঞান কদাঁপ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। তাহাযে সাধনসাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল । সুতরাং 
সাধনার্থাঁ হইয়া গয়ার শীর্ষপব্বতে বহার কাঁরতে লাগিলেন । 

1তাঁন তখন নিতান্ত ম.ন্তিলাভাথী” হইয়! চিন্তা কাঁরতে ক'রতে বিচবণ কারতেছেন, 
এমন সময় সহসা তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রমণ শরীর 
ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথচ কামনার বিষয় সকলের 
আনন্দাদ হইতে নিবৃত হইবাছেন. 'নবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরার-সম্পকাঁয় দ:ঃখকর 
কট: তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাঁহারা মন্ষ্যধর্ম হইতে আেযোচিত জ্ঞানাবশেষ 
সাক্ষাৎকার কাঁরতে কখন সমর্থ নহেন : কেন না আর্দ্র কাচ্চ দ্বারা আর্দ্র কান্ত ঘর্ষণ 
কাঁরলে কথন তাহা হইতে আগ্ন উৎপন্ন হুইতে পারে না। এইর্‌প যাঁহারা চিন্তে এবং 
যাঁহারা শরীর মন উভয়েতেই কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন কারয়াছেন, অথচ 
পর্ব অবস্থা, তাঁহাদগেরও এই দশা । যাঁদ কেহ আগ্ন চায়, তবে তাহাকে শুক 
কাণ্ছের সঙ্গে শুত্ক কাণ্ঠ ঘর্ষণ কাঁরয়া আগ্ন উৎপাদন করিতে হইবে । আমি কামনার 
বধয় সকল হইতে শরীর ও চিত্তে দূরে অবাস্থাত করিব এবং জান, কামনার আনন্দাঁদ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাহাতে আত্মার পুনরাগমন ও শরীরে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, ঈদ-শ 
বেদনা (জ্ঞানকে ) অবরোধ কাঁরতে হইবে। অতএব আম মন.ষ্যধর্ম হইতে 


৬৪ শাকামুনিচারত ও নব্বণিতত্তৰ 


আধ্যেচিত জ্ঞান ও দর্শন বিশেষ সাক্ষাৎকার কাঁরতে সক্ষম । ফলতঃ এই শেষোল্ত 
প্রতীত তাঁহার হদয়ে আঁতশয় মীদ্ূুত হইল । তথন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে, যেমন হীম্দ্রিয়াদগকে ও মনকে বিষয়ঝাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, 
তদ্রুপ আত্মা ও শরীরকে কঠোর নিযণযাতনে ক্ষীণ ও দ.ব্্বল কারতে হইবে । কৃচ্ছহসাধনে 
অলৌকিক শান্ত জন্মে ও আত্মদন্টি বকাঁশত হয়, ইহাতে তাঁহার বিবাস হইল । 

ব্ধদেব এই ভাঁবয়া পণ জন শষ্য সমীভব্যাহারে উদ্বিজ্বগ্নরামে উপাচ্ছত 
হইলেন। এই গ্রাম বন্তমান বৃদ্ধগয়ার নিকটবত্তীঁ, এখন ইহাকে উরাইল বলে। এই 
স্থানের দৃশ্য আত মনোহর । নৈরঞ্জনা নদী ধারে ধীরে কল-কল-রবে প্রবাহত হইতেছে, 
চাঁর দিক, বৃক্ষ ও লতাগ জ্মে সনাচ্ছাদিত, জনকোলাহলশনা, 'নাঁবড়বন-পুজ্পরাজীর 
মকরন্দে আমোদিত, সুমন্দ সুশগতল বায়াহঙ্লোলে অটবি আন্দোলিত, যেন তাহারা 
আহলাদে নৃতা কাঁরতেছে ; সান্দর পক্ষীরা আপন মনে সুখে বহার করিয়া 
বেড়াইতেছে, যেন তাহারা পরম বৈরাগ্গী যোগীর িমলানন্দের দণ্টান্তপ্বর্প হইরা 
শাকোোর চিত্ত উজ্লসত কাঁরতেছে । এমন মনোহর স্থান দন করিয়া তাপস বৃদ্ধের 
মন প্রসন্ন হইল। তান দেখিলেন, তান এমন সময়ে জম্বৃদ্বীপে অবতীণ" হইয়াছেন, 
যে সনয়ে লোককে যথার্থ তপশ্চরণ শিক্ষা দিতে হইবে । কেন না সে সময়ে লোকসকল 
বাহদ-ষ্ট-বশতঃ অনুপধুক্ত কৃদ্ভ2সাধন বা অকুচ্ছসাধনে কারশ্যাদ্ধ অন্বেষণ কারত | 
যেমন গোব্ুত, মুগ অঞ্ব বরাহ বানর এবং হক্তিত্রত, অথবা গৃপ্র ও পেচকের পক্ষ ধারণ, 
ধূমপান, আগ্নপান, আদিত্যনিরণক্ষণ, উদ্ধ্বাহ উদ্ধপদ হইয়া এক পদে স্থিত, অথবা 
রোম, মঞ্জু, কেশ, নখ, চীবর, পঙক, করঙ্ক ধারণ ইতণাঁদ | সে সময়ে লোকে ব্র্দা, 
ইঞ্দর, দ্র, বিষ, কাত্যার়নী, কুমার, চন্দ্র, আঁদত্য প্রভাত দেবতার উপাসনা কারত । 
গারি, নদী, উৎস, হুদ, তড়াগাঁদ আশ্রয্প কারয়া বাস কারত। গৃহস্তম্ভ, পাষাণ, 
মুসল, আস, ধন, পরশ শর, শীস্ত, ন্রিশূল দর্শন কারয়া নমস্কার কারিত। দাধ, 
ঘতি, সর্প, যব প্রভ্াতকে মা্গল্য বস্তু মনে কারত । কেহ ক্হে মনে কারত, প্র 
দ্বারাই ক্বর্গ লাভ হয়। এইরপ অনেক প্রকার অজ্ঞানবৃত পথে ধাবিত হইয়া, 
লোক সকল ভবসাগ্ররে বদ্ধ ছিল। তাই তান দু প্রধত্রের সাহত যথার্থ যোগ 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন! 

নৈরপনানদীতীরে তিনি ছয় ব্ষ* কান মহাঘোর সৃদহণ্চর তপস্যায় নিষুস্ত হইলেন । 
কাঁথত আছে, প্রথমতঃ একটি তিল, বদরাঁ বা তদ্ডুল তিনি আহার কারতেন, পারশেষে 
তাহাও পারত্যাগ কাঁরয়া অনশনব্রতধারা হইয়াছলেন ৷ মহাবীর শাক্য নিম্বাস প্রশ্বাস 
অবরোধক আস্ফানক ধ্যান অথাৎ ধনার্বকজ্প সমাধ আরম্ভ কাঁরলেন। “অক্গং 
তদ্ধ্যানমাবকল্পমনিঙ্গনমপনীতগস্পশ্দনং সব্্বত্ানগতণ সব্বন্ত চ নিঃসৃতং।” লিত- 
[স্তরে লিখিত হইয়াছে বে, সংকম্পাঁববাঁঞ্জত, চেষ্টাহীন, অপনীত স্পন্দরাহিত, 
সব্বানুগত অথচ সব্ব্্হান হইতে 'বানঃসত, এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। 
এই ধ্যান আকাশের ন্যায় সমুদায় উপাধিশ,ন্ঠ, এজন্য ইহার নাম আস্ফানক । অনুপযুক্ত 
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অনুজ্গান দ্বারা যাহারা বিনন্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে ষথাথ অনুষ্ঠান, পৃণ্যফল, জ্ঞানবল, 
ধ্যানের অঙ্গ-ীবভাগ, শারাঁরিক বলের চ্হিরতা, "চিত্তের সৌন্দর্য প্রদর্শন জন্য অসংস্কৃত 
ভূমিতে ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া, বীরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবেশন কাঁরয়া 
চিত্ত দ্বারা আপনার শরীরকে নিপীড়ন কারতে আরম্ভ কাঁরলেন। এই 'নপীড়নে 
হেমন্তকালের রান্রিতেও তাঁহার বক্ষ ও ললাট দিয়া ঘম্ম বানঃসত হইতে লাগল । 
আস্ফানকধ্যানীনিরত শাক্যের মুখ নাসার *বাম প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইল। কণরম্ধ 
দ্বারা মহ্যশব্দ নিঃসৃত হইতে শাগিল। তদনভ্তর শ্রোত্রের পর্য্যন্ত বায় অবরুদ্ধ 
হইল । ইহাতে বায়ু উদ্ধত হইয়া শির ও কপালে আঘাত করিতে লাগিল । কুণ্ডা 
(স্থালী ) বা শান্ত দ্বারা আঘাত কাঁরিলে যে প্রকার অসহ্য ব্যথা হয়, এ অবকচ্হায় তিনি 
সেই প্রকার আঘাত অনুভব কাঁরতেছিলেন। ফলত্ঃ অটল অচলবৎ, স্থির বুক্ষবং, 
নস্পন্দ জড়বস্তুবৎ, বুদ্ধদেব স্থিরভাবে অনশনব্রতধারী হইয়া সমাধিস্হ রহিলেন। 
একই সময় তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান ছিল না। কত বধাঁ, কত তাঁক্ষ উত্তাপ তাঁহার 
মঙ্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এক চ্হানে একাসনে নিষণন ছিলেন, কখন সম্যক 
প্রকারে জানুপ্রসারণ করেন নাই । তিনি এতদূর দুব্বল হইয়াঁছলেন যে, তৃণ বা 
তুলা নাসাদ্বারা প্রাবস্ট করিলে কর্ণ দিয়া বাহর হইত, কর্ণ দিয়া প্রবেশ করাইলে 
মুখ ?দয়া বাহির হইত । তাঁহার শ্রী এমাঁন 'বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভাতি 
তাঁহাকে পাংশীপশাচ মনে কাঁরয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ কারিত। সে ষাহা 
হউক, সেই কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্তকাণচনান্ভ দেহ কালিমায় পাঁরণত হইল, রন্ত 
মাংস শুক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নম্বয় কোটরস্হ হইল, পঞ্জর ও 
পৃচ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগল, কলেবর জীর্ণ শীর্ণ উত্থানশান্তরাহত হইল, 
কেশ সকল হম্তস্পর্শে খাসিয়া পাঁড়তে লাগিল । আত ক্লেশে একদা সেই তপস্যার 
স্থানে ভ্রমণ করিতে কারতে সহসা মাচ্ছত হইয়া পাঁড়লেন। পণ শিষ্য তাঁহাকে 
গতাস; ববেচন! কারয়া ভীত হইল । শাক তখন “শরাীরমাদ্যং খল ধম্মসাধনং” শরীর 
ধর্মের প্রসান সাধন, তাহার দূব্বলতায় সাধনে অক্ষম হইতে হয়, ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি 
কাঁরলেন। তখন অল্প পাঁরমাণে আহার কাঁরতে আঁভলাষ কারলেন। তাহার 
ক্‌চ্ছুসাধন পারত্যাগ দৌখিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাঁড়য়া বারাণসীতে গমন করিল । হায়, 
পত্র বাংসল্যের কি আকর্ষণ! রাজা শুদ্বোদন এই কঠোর তপস্যাকালে লোক 
পাঠাইয়া কুমারের সংবাদ লইতেন। তাঁহার সহসা কোনরপ মৃত্যু না হয় এজন্য নয়ত 
সতক" থাকতেন । 

লালতাঁবদ্তরে বিবৃত হইয়াছে যে এই ষড়বর্ষের দুশ্চর সাধন সময়ে শাকোর 
মাতা মায়াদেবী যেন আতর্‌পে প্রকাঁশত হইয়া স্বর্গপূরী হইতে আসিয়া তাঁহার সমক্ষে 
দাঁড়াইয়া রোদন কাঁরতে লাগলেন এবং তনয়ের রেশ দৌখয়া তান অতিশয় কাতর 
হইলেন। তাঁহার মাস ফিরূপে হইবে, এজন্য স্বীয় পত্রের নিকট বিনীত হইয়া 
পাঁড়লেন। বুদ্ধদেব তদবচ্হায় তাঁহাকে যোগবলে দর্শন কাঁরয়া বাঁললেন, স্বর্গে 

& 


৬৬ শাক্যমূনিচরিত ও নিব্বাণিততৰ 


আধরা াঁলত হইব, কোন ভয় নাই। ফলতঃ এইরূপ কষ্টসাধ্য তপস্যায় শ্রিয়মাণ ও 
ববণ' শাক্য মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে টিস্তাসাগরে মগ্ন হইলেন, জীবন যেন নিতান্ত 
ভারবহ হইয়া উঠিল, চাঁরাদিকে যেন ঘোর তিমিরাবৃত অরণ্যময় বোধ হইতে লাগল। 
কত প্রকারের সংশয় তাঁহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন কারল। ভয়ানক আধ্যাত্মক সংগ্রামের 
মধ্যে নিপাঁতিত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকট আবার নূতন পরীক্ষা উপাঁস্হত 
হইল । গসদ্ধাথথ সিদ্ধকাম না হওয়াতে ভাবলেন, তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব £ 
পিতার স্নেহপাশ ও প্রেমাশ্র] সহজেই যে তুচ্ছ কারয়া আঁসয়াছ। তান আমায় 
গৃহে থাঁকতে কত অনুরোধ কাঁরলেন, আম তাহা অগ্রাহ্য কাঁরয়া তাঁহার মনে কি 
তখব্র বেদনা দিয়াছি, তাহা স্মরণেও হদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তমা ভাষা গোপা 
আমার অদ্র্শনে কতই না শোকার্ত হইয়া ধরায় ল:শ্ঠত হইয়া রোদন কাঁরয়াছে, 
আসবার সময় মনে হইয়়াছল, সেই শিশু রাহুলকে ক্লোড়ে লইয়া স্পশ সুখ অনুভব 
করিয়া আস; কিন্তু পাছে পরীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তান আমার আঁভগ্রমনের বাধা 
দেন, সেই আশঞ্কায় মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিলাম না। বম্ধুবাহ্ধবের প্রণয়, আত্মীয় 
্বজনের সস্নেহ উপদেশ, মাতা গৌতমীর রোদন, আঁম ত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া 
আসিয়াছি। কিন্ত; এসব িসের জন্য করলাম, ?ক উদ্দেশে এত কণ্ট বহন কারলাম, 
কেন এত সুখে জলাঞ্জাল দিলাম, চ্ছন্দক যে আসবার সময় আমায় কত বুঝাইল, কত 
কাঁন্দল, কত মধুময় কনে আশ্বাস প্রদান কারতে লাগল, আম ত কছুই মানিলাম 
না। এখন কোন্‌ মুখেই বা দেশে ফারিয়া যাই, লোকের নিকট মূখ দেখাবই বা কেমন 
কাঁরয়া॥। যাহা ভাবলাম, তাহা হইল না, কিন্তু তাহা না লইয়া কাঁপলবস্তুতে পুনরায় 
প্রত্যাবর্তন করা যে কাপুরুষের কার্য । আর এ অসার জীবনেই বা প্রয়োজন ক ? 
যে মৃস্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণ সমর্পণ কাঁরতে না পারল, তাহার এ জড়ীপশ্ড বহন 
করা ক জন্যঃ হায়! পুনরায় নির্লজ্জ হইয়াকি এই অপকর্মে প্রবৃত্ত হইব ? 
যাহারা প্রাতজ্ঞা রক্ষা কারতে অক্ষম, যাহাদের চিত্তের দঢতা সহজেই বিচাঁলত হইয়া 
যায় তাহারা আবার কোন্‌ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ কারতে পারে ? 

এইর্‌প চিত্তের আম্দোলিতাকনহায় মার (১) নামে ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে 
প্রকাশিত হইয়া ভূলাইতে চৈষ্টা কারল। কেমন মষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে 
প্রবন্ত হইল। “হে শাক্যপৃত্র ! উঠ, কেন এত শরীরকে কণ্ট 'দিতেছ? মন্ষ্যের 
জীবনলাভই শ্রেয়, জীবিত থাকলে তবে ত ধম্মচিরণ কারবে। ত্যাম যে অত্যন্ত কৃশ, 
বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গ্রয়াছ, মরণ যে তোমার সাঁম্নকট, তাহা কি দোঁখতে পাইতেছ 
না? তুম যোগক্ষেম-প্রাপ্তর আশয়ে ও ভাবষ/তে মহৎ পণধ্যলাভার্থ এই সন্দর শরীর 
কেন পাত কাঁরতেছ? এমন দুঃখমার্গে চিত্তীন গ্রহ কাঁরয়া ফলক? বজ্ঞনূষ্ঠায়ী 


(৯) মারঃ কামাঁধপাতঃ ॥ 
লব, ১৮ অ। 


অধ্যরন ও তপম্চরখ ৬৭ 


বান্তগ্রণকে প্রচুর অর্থ দান কর, তোমার মহাপণ্য লাভ হইবে; নিথ্বাণের প্রয়োজন 
কি? আম তোমায় প্রচুর ধন রাজ্য দিতেছি এই ক্লেশ পাঁরত্যাগ কয়া সুখ 
সম্ভোগ কর ।” 
“নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং 
আনবর্তী“ ভাবিষ্যামি ব্রহ্ষচষ/পিরায়ণঃ ॥ 
শ্রোতাংস্যাপি নদীনাং হি বায়ুরেব বিশোষয়েং। 
কিং পুনঃ শোষয়েৎ কায়ং শোঁণতপ্রাহতাত্বনাম্‌। 
শোণিতে ত:ীবশচ্কে বৈ ততো ম।ংসং বশৃষ্যাত। 
মাংসেষ ক্ষীয়মাণেষু ভ্য়শ্ত্তং প্রসীদাতি ॥ 
ভয্য়*্ছন্দশ্চ বাঁধ সমাধচাবাতষ্তে । 
রং ঞঃ %ঃ 
তস্যৈবং মে বিহরতঃ প্রাপ্তস্যেত্তমবেদনাং | 
চিত্তং নাবেক্ষতে কায়ং যস্য সত্বদা শংদ্ধতাং ॥ 
আস্ত চ্ছম্দস্তথা বাঁধ্যৎ প্রজ্ঞাপি মম বিদ্যতে | 
তং ন পশ্যাম্যহং লোকে বীধাদ্যে মাং বচালয়েৎ ॥ 
বরং মৃতন্যঃ প্রাণহরো ধিগাশ্রামাং নো চ জীবিতং। 
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবে পরাজিতঃ ॥৮ ল;বি, ১৮ অ। 
মারের এই প্ররোচনাবাক্যে শাক্যাসংহ প্রলোভিত না হইয়া বারদর্পে কহিলেন, “রে 
পাপাত্বন আম ত মরণ মান না, কারণ মরণান্তই আমার জধবন। আমি ব্রহ্মচ্যয- 
ব্রতধারী হইয়্াই অবাস্থিতি কাঁরব, তাহা হইতে তথাঁপ নিবৃত্ত হইব না! বায় 
নদীর স্লোতকেও শোষণ করে, শোঁণতপূর্ণ এই দেহকে শোষণ কাঁরবে, তাহা আর 
বিচির কি? সমাহিত ব্যান্তাদগের শরীর শহঙ্ক হইলে শোঁণত শুত্ক হইয়া যায় 
এবং শোণিত শুক হইলে মাংস শকাইয়া যায়, আর মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, 
পুনরায় পুরদষকার, বীর্ধয সম্মাধতে অবাস্থীত করে । অতএব আম এইর্‌পে তপস্যা 
করিতে কাঁরতে সব্বোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইব, তখন শুদ্ধ সত্তবতা লাভ হইলে আমার 
চিত্তের আর শরীরের অপেক্ষা থাকিবে না। এখনো আমার সেই পুরুষকার, বীর্ধয 
ও প্রজ্ঞা আছে । সে ব্যাস্তকে কোথাও দেখিতে পাই না, ষে ব্যাস্ত আমাকে বাধ্য হইতে 
বিচালত কাঁরবে ; বরং প্রাণহর মৃত্য ভাল, জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক। 'রিপুর 
দ্বারা পরাঁজত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়গকর 1” 
বদ্ধদেব এই প্রকারে যখন সংহবিক্রমে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাতে মারকে ভেদ 
কারলেন, তাহাকে অন্তর হইতে 'বদায় কাঁরয়া দিলেন, তখন তাঁহার হদয়ে প্রস্থ 
পরমাত্মার বল ও প্রসন্নতা অবতীর্ণ হইল। তাঁহার চিদ্াকাশের মেঘ বিলীন হইয়া 
গেল, নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত হইল, বিদ্বাসবল আত্ানর্ভর উত্জবলরূপে বিকাঁশত 
হইল। তিনি প্রতিদিন ?পতার উদ্যানে জদ্বুবৃক্ষতলে বাঁসিয়া যে ধ্যানভমতে 


৬৮ শাকামূনিচরিত ও নিষ্বা্ণতৰ 


আরোহন করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রয়োজন বাঁঝতে পারিলেন। তৎসম্বন্ধে 
ইহাও বুঝিলেন, “নাসৌ মার্থঃ শক্য এবং দৌর্্বলাপ্রাপ্তেনাভিসম্বোদ্ধূম।” এইরূপ 
কঠোর তপস্যায় দুর্বল হইয়া আঁভলধিত সম্বোধি লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব 
তঙ্লাভের এ পথ নয়। এইর্‌পে স্থির নিশ্চয় হইলেন এবং ইহা নিতান্ত ভ্রমসগ্কুল 
পথ বাঁলয়া, কঠোর তপস্যা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া, শরীররক্ষার্থ আহারের চেষ্টায় বাঁহর 
হইতে মনস্থ কারলেন। নিকটস্হ গ্রামদাহতৃগণ এক পরমতপস্বী আঁসয়াছেন ও 
তপস্যায় নিষুস্ত আছেন, শ্রবণ কাঁরয়া, পূর্ব হইতেই তদ্দর্শনার্থ সেই আশ্রমে 
আ'সিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বলগ্যপ্তা, প্রিয়া, সটীপ্রয়া, বিজয়সেনা, আতম্যস্তকমলা, 
সংশ্দরী, কুম্ভকারী, উলযাবাঁজলকা, জাটালকা ও সুজাতা এই দগ জন নিয়ত আঁসতেন। 
শাক্য যখন কেবল তণ্ডূল বদরী বা তিল ভোজন কাঁরতেন, তখন ইহারাই তাহা 
যোগাইতেন ॥ এখন আর কঠিন ক্তু শাক্যের গলাধঃকরণ হইত না বালিয়া, তাঁহারা 
বুষ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কিন্তু সব্বশেষে সংজাতাই প্রাত'দন 
অন্ন মধু পায়স খাওয়াইতেন। বদ্ধদেব এইরুপে স্বপ পাঁরমাণে পান ভোজন করাতে 
ক্রমে তাঁহার শরীর সবল হইয়া উাঠল । ছয় বর্ষ যাবৎ এক কষায় বন্ত পাঁরধানে ছিল, 
সূতরাং তাহা জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছল। স:জাতার রাধানাম্নী মৃতা দাসীর 
*মশানস্ছ কন্ত বামপদে আক্রমণপূব্বক দাঁক্ষণ হস্ত প্রসারণ করত গ্রহণ করিয়া, 
পাঁণহত * পহজ্কারণীতে প্রক্ষালনপব্্বক, তাহাই পাঁরধান করিলেন । রাজকুমার 
হইয়া এর-প বৈরাগ্য প্রদর্শন না কাঁরলে, জগৎ কখন উদ্ধার হইত না। 


উরুবিজ্বের নিকট নাশ্দকগ্রামে সুজাতার আবাস-স্থল। তিনি আতশয় সাধ 
ব্রতপরায়ণা ও পাঁতব্রতা নারী ছিলেন । সাধু সন্ন্যাসী শ্রমণাঁদগের সেবা না কাঁরফরা 
জলগ্রহণ কাঁরতেন না, এই তাঁহার এক 1নত্য ব্রত ছিল। একাঁদন তাঁহার মনে হইল 
যে, নৈরঞ্জনানদীতীরস্থ তপস্বীর পদধাঁল আমার ভবনে কি পড়িবে না? তাহা না 
হইলে গৃহ যে পাব হয় না। এই স্থির কারয়া এক 'দিন?তানি বুদ্ধদেবের নিকট 
গিয়া চরণে প্রাণপাত কাঁরয়া বাঁললেন, অদ্য আমার গৃহে যাইতে হইবো [তিনি 
স:জাতার ভাত্তপরায়ণতা, সেবা ও ধম্মভাব দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়াছিলেম, সুতরাং 
তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কারলেন। শাক্যাসংহ এ সাধ্বী রমণীর আবাসে গিয়া উপাস্থত 
হইলে, সুজাতা আত ভীঁস্তসহকারে 'বাবধপ্রকার আয়োজন কাঁরয়া, স্বর্ণ থালে 
ভোজন-দ্ুব্য লইয়া উপাচ্ছত কারলেন। শাক্য তাহা দেখিবামান্র বললেন, হে ভগিনী, 
সংবর্ণপান্তর কেন? আমার জন্য এরূপ ভোজনপান প্রয়োজন নাই । কম্তু সুজাতার 
অন.রোধ ও সেবানুরাগ দোঁথয়া, তিনি তাহাতেই ভোজন কাঁরলেন। এই সময় হইতেই 
সংজাতা এ তপদ্বীর প্রতি ?বশেষ ভান্তভাবে অন্রন্ত হইয়াঁছলেন, তপস্যা যে ম্মান্তর 


+ শাকোর আভলাষ বুঝয়া দেবগ্ণ হস্ত দ্বারা মাত্তবা খননপহধ্বকি পদচকরিণী প্রস্তৃত করেন, 
এজন্য ইহার নাম পাঁণহত । 


সা্ধলাভ ও নিব্বা্ণ ৬৯ 


কারণ, তাহা কথ প্র্তীত কাঁরয়াছিলেন। অনন্তর ব্দ্ধদ্দেব সেই স্বণ-পান্ন এবং 
চীবর পাঁরতাগ করিলেন, এক খণ্ড কৌন গ্রহণ কাঁরলেন এবং ষড়বর্যান্তে নৈরঞনা- 
নদীতে অবগ্যাহনপূর্বক শীতল ও শুদ্ধ হইলেন । এই ছয় বংসর তাহার পক্ষে যেন 
একটি যুগ চালয়া গেল, যেন এক ভয়ানক মহাপ্রলয় হইয়া গেল। নানিদ্রা না 
আহার, না স্নান, না দর্শন, না গমন, না অন্য বিষয় মনন, না কাহারো সহিত আলাপন, 
[কছূই ছিল না। পাঁথবার সাঁহত তাঁহার কোন সম্ব্ধ ছিল না, শরীরকে আতক্রম 
কাঁরয়া এক গভীর ধ্যানজগতেই তান অবাস্থিত ছিলেন। ইীন্দ্রিয় সকল গ্ব স্ব কার্যযা 
হইতে নিবৃত্ত ছিল, বিচেতন বাঁললেই হয়। এ সময়ে তান জড়প্রায় হইয় 
গিয়াছলেন। এক অলৌকক জ্ঞন, এক 'বাচন্র অদ্ভূত শীশ্ত-লাভার্থ একেবারে 
বিহহল ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তংকালে শারীরক চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল ; 
কেবল আত্মজ্জনে ধ্যানবলে প্রজ্ঞালোকে নিত্য চৈতন্যনতরোত প্রবাহিত হইত | কিন্তু 
ঈদৃশী অবস্থায় তাঁহার প্রার্থনীয় সম্বোধি লব্ধ হইল না। ইহাকে বুঝিতে সক্ষম ? 
এমন কি জ্ঞান চাঁহয়াছিলেন, যাহা এতাদশ তপস্যায় পাওয়া যায় না। ইয়োরোপের 
প্রধান প্রধান বিজ্ঞ পাঁণ্ডতেরাও ইহার মীমাংসা কারতে পারেন নাই। শাক্যাসংহ এমন 
কোন আলোকে আলোকিত হইতে ইচ্ছা করিয়াশছলেন, যাহা শাস্নপাঠে, কঠোর তপস্যায় 
বৈরাগ্যসাধনে, বাসনাতাগে ও নিদ্পন্দ ধ্যানে প্রতীত হইল না! ইহার নিষ্পাত্ত পরে 
হইবে। 


(৮) 
সিদ্ধিলাভ ও নির্বাণ 


তত্তবাঁলগ্সহ, সিদ্ধার্থ প:রাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং বৃথা ক্রেশ-স্বীকার 
মনে করিয়া, এখন অন্যতর মার্গ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু", 
শাস্বোস্ত সমাহত খাঁষাঁদগের প্রদার্শত তপস্যাপ্রণালী অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। 
না্বকজ্প সমাধসাধনে 'বাঁধঅন্ুসারে তদভ্যাসে তাহাকে রত হইতে হইয়াছল। 
তিনি পুরাতন প্রচলিত পথে চাঁললেন বটে, কিন্তু তাহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র । 
খাঁষরা এক চিন্ময় সত্তামান্র প্রতীত হেতু এরূপ যোগাভ্যাসে নিষ্যন্ত হইতেন; কিন্তু 
শাকা আদশ' স্বতন্ত্র রাখিয়া এক উপায় প্রহণ করাতে বিষম পরীক্ষায় নিপাতত 
হইয়াছলেন। তখনও তাহার জীবনের প্রকৃত আদর্শ উত্তমরূপে প্রতীত হয় নাই, 
তাহাতে দঢ়নিশ্চয় হয় নাই, এইজন্য বাস্তাঁকক তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। 


৭০ শাকামীনচরিত ও নিব্বাণতত্ত 


আদর্শে পাঁরদ্কার জ্ঞান ও অটল বি*বাস না হইলে, তদ্বিষয়ে 'পাঁদ্ধলাভ অসম্ভব । 
এই কারণে তান পূনরায় চিন্তাসাগরে ডুঁবলেন এবং উপায়ান্তর উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প 
হুইলেন। 

ষড়ংবর্ষ ১ ব্লততপ ২ উত্তারত্বা ৩ ভগ্গবান্‌ এবং মাতিং চিন্তয়েৎ ৪ 

স চেদহং ধ্যান ৫& আঁভন্ঞজ্ঞান্বলবানেবং কৃশাঙ্গোহাঁপ মন্‌ । 

গচ্ছেয়ং দ্রুমরাজ মূল ৬ 'বিটপী ৭ সব্বজ্ঞতাং বুদ্ধতুং ৮ 

নো মে স্যাদনুকম্পিতা চ জনতা এবং ভবেং পশ্চিমা | 

ল, বি, ১৮ অ। 
তখন মহাপুরুষ শাক্যমূন ষড়বর্ধ তপস্যাচরণ কাঁরয়া এইরূপ ভাবিলেন, যে যাঁদও 

আম দ.ব্বল, তথাপি ধ্যান আঁভজ্ঞা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান । এখন এ তরুতলে 
সব্বজ্ঞতালাভার্থ গমন করি, আমায় অন:গ্রহ করে, এমন আর এখনও কেহ নাই, পরেও 
কেহ নাই। এই স্হির করিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন কাঁরয়া বিশুন্ধ ও 
শীতল হইলেন, তন্ুত্য বোধদ্রুমতলে প্রস্থান কারিলেন। তথায় উপাঁবন্ট হইয়া প্রথমে 
পর্্বতন প্রমূন্ত বোঁধসত্বাদগের চারত আলোচনা কাঁরতে লাগলেন এবং তাঁহাদের 
মার্নিঃসরণে আঁভলাষী হইলেন, এবং ভাবলেন, দেবগণ যে জ্ঞানলাভ কাঁরতে অসমর্থ 
হইয়াছলেন, আমায় তাহার জন্য বক্রবান্‌ হইতে হইবে। এই সকল চিন্তার উদয় 
হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে বল আসল, মৃত মনুষ্য বি*বাস ও প্রাতজ্ঞাবলে জীব্ত হয়, 
তাঁহার আত্মাতে জীবন সণ্টারত হইল । প্‌ব্বতন মস্ত 'জনাদগের আত্মা তাঁহার 1চত্তে 
বাস্তাঁবক আবিভূঁত ও নগুড়যোগে মিলিত হওয়াতে, তাঁহার তেজ ও স্কার্ত শত গুণ 
বাঁদ্ধ পাইল। তখন এক আসন কাঁরয়া বাঁসলেন। তথায় উপাঁকন্ট হইয়া চিত্তকে 
অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন; তাঁহার নবজীবন যাহাতে লাভ হয়, দেবগণ তাদ্বষয়ে সহায় 
হইলেন। কাঁথত আছে যে, তাঁহাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল এবং সেই 
প্রেরণা এবং পরপারস্থ উত্তেজনায় তান পুনরায় সমাঁধস্হ হইতে প্রবৃন্ত হইলেন। 
তখন সকলে মনে কাঁরলেন, হীন মহাব্রদ্দভূত, সব্থ্পারামতা প্রাপ্ত, সব্বধম্মবশবস্তী 
সানদ্মল। এখন হীন মহাধম্মন্রপ্রবর্তনার্থ, এবং সন্তপ্ত জীবাদগকে ধন্মদানে 
পারতৃপ্ত কারবার জন্য, জ্ঞানহীন মানবাদগকে চক্ষুচ্মান কারবার 'নামত্ত, অত্যাচারী 
নিম্দ:কাঁদগের ধর্ম দ্বারা নিগ্রহার্থ ও সব্বধম্মৈশ্বর্ষ-প্রাপ্তার্থ বোধিদুমমূলে গমন 
কাঁরয়াছেন। বুদ্ধদেব এবার ললিতব্যঃহনামে সমাণধ আরম্ভ কাঁরলেন। তখন তানি 
সমাধিবলে সমুদায় বোঁধসত্বগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সেখানে তৃণ-আম্তরে 
উপবেশন করিয়া, একান্তভাবে প্রেমাতাভিন্ন-চত্তে তৃণ সংগ্রাহক স্বাঁস্তকের নিকট 
প্রার্থনা কারলেন ;-- 


তে উজ আগা সন তে-এরপ শি সা সা 


» ষড়বর্ষেঃ। ই ব্রততপোভিঃ। ৩ উত্তণ্্য। ৪ অচিত়ং। ৫ ধ্যানাভিজ্ঞা। ৬ দ্ুমরাজস্য 
মুলে । ৭ বিটাঁপনঃ। ৮ বোম্ধম্‌। 


সা্ধলাভ ও নিব্বার্ণ ৭১ 


শৃণু দোহ মি ১ স্বাস্তক শীঘ্রং অদ্য মমার্থ ২ তৃশৈঃ। 

সংমহান্ত সবলংনমূচিং নিহনিত্বা ৩ বোধিমনূত্তর ৪ শান্তং স্পৃশিষ্ে | 
যস্য কৃতে মাঁয় ৫ কজপসহস্ত্রা ৬ দান; ৭ দমোপি চ সংযমত্যাগা ৮। 
শীলবুতণ তপশ্চ সূচীর্ণ। ১ তস্য নিৎপাঁদ ১০ ভেষ্যাত ১১ অদ্য॥। 
দ্া্তবলভ্তথ ১২ বীর্য ;বলণ্ত ধ্যানবলং তথ প্রজ্ঞ ১৩ বল? । 

পুণ্য ১ আঁভন্জ্রাবমোক্ষবলণ তস্য ম ২ 'নিম্পাঁদ ভেষ/তি অদ্য || . 
পণ্যবলণ তবাপি অনন্ত যল্মম দাস্যাঁস অদ্য তৃণানি। 


নহ্যবরং তব এতু ৩ 'ামত্তং ত্বমাপ অনন্তর: ৪ ভেষ্যাঁস শাস্ত্রা & || 
ল, বি, ১৯ অ। 


“হে স্বাস্তিক, শ্রবণ কর, অদ্য অনাতাবলম্বে আমায় তৃণ দান কর, আমার তৃণে 
প্রয়োজন আছে । প্রকান্ড বলবান: মাররিপুকে নিহত কারয়া, বোধিপপ্রাপ্ত্যুনস্তর শান্তি 
স্পর্শ কারব। যাহার জন্য আম বহু বৎসর দান দম সংষন ত্যাগ শীল ব্রত তপস্যা 
আচরণ কারলাম, অদ্য তাহার 'নৎপাত্ত হইবে । আমার ক্ষাঁভ্তবল বা্যবল ধ্যানবল 
প্রজ্ঞাবল পপ্যাভিক্ষা ও বিমোক্ষবলের অদ্য নিষ্পান্ত হইবে । অন্য তুমি আমায় তৃণ দলে 
তোমার অনন্ত পুণ্যবল লাভ হইবে । এজন্য তোমার অঙ্গপ পণ্য হইবে না। তুমিও 
অনন্ত অনুশাসন হইবে ।” তখন স্বাঁদ্তক তাঁহার এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভঃষ্ট 
হইলেন। মদ: তংণন্াষ্ট লইয়া বাঁললেন, “হে অপারামতযশা মহাগুণসাগর, জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে পুরাতন জিনপথে অবস্হান করত, াদ তৃণোপার শয়ন করিয়া, অমৃতত্ত ও 
উত্তমা শান্ত লাভ হয়, তবে আঁমও প্রথমে এইরূপে অমৃতপদ লাভ করিতে চাই )” 

এঘা স্বাস্তক বোঁধি ৬ লভ্যতে তৃণবরশয়নৈশ্চারত্বা বহ?কহ্প ৭ দুজ্করাঁ ৮ হততপ ৯ 
বাবধাং ১৭। প্রজ্ঞাপুণ্য উপায়উদ্গতো ১ যদ ২ ভাব ৩ মাতিমাং্হৎপণ্চাঙ্জিন ৩ 
৪ ব্যাকরো!ত মুনয়ো & ভাবষ্যাস বিরজঃ 9 ।। যাঁদ বোধ ৭ ইয়ং শকুঠ ৮ স্বাস্তকা ৯ 
পরঙজজনি ১০ দাঁদতু ১১ ?পশ্ডীকৃত্য চ দেয় ১২ পাঁণনা ম ১৩ ভব্ত বিমাতঃ | যদ ১, 
বোধি ময় ১৫ প্রাপ্ত ১৬ জানসে ১৭ 'বিভজামি অমৃতম: অগত্যা ১৮ শৃণ ধর্ম বাক্তং 
সম্ভাঁবষ্যাস বিরজঃ ১৯ ॥ ল, বি, ১৯ অ। 

“হে স্বাস্তক, বহ বৎসর 'ৃবাঁবধ দূুৎ্কর তপস্যাচরণ কারয়া তৃণাস্তরণে শয়ন 


১ শহাম। ই অর্থঃ। ৩ দিনহত্য। ৪ অনুভ্তরামূ। ৫ ময়া। ৬ কর্পসহত্রপর্যাম্তামত্যর্থঃ। 
৭ দানম-। ৮ সংযমত্যাগো। ৯ সীম ॥ ১০ নিম্পাত্তঃ এবমন্ার * ১৯ ভাঁবষ্যাত এবমনান্ন। 
৯২ তথা এবমন্যঘ। ১৩ প্রজ্ঞা। 

১ পুণ্যাভিজ্ঞা । ই মে। ৩ এতাল্লীমন্তম। ৪ অন্তম- রুপম | & শাদ্তম:। ৬ ঝোঁধঃ ৭ বহৃকজ্পমূ। 
৮ দুত্করাণ। ব্রততপাধাস। ১০ বাবধানি। 

৯ প্রজ্ঞপ.ণ্যোপারোদ্গতঃ ॥ ই ষদা। ৩ ভবাঁত। ৪ জিনম-। & মিঃ । ও বিরজস্কঃা ৭ বোধঃ। 
৮ শক্যতে । ১ স্বাস্তক | ১০ পরজনায় ৷ ৯১ দাতুম । ১২ দেহ। ১৩মা। ১৯৪বাদ। ১৫ ময়া। 
৯৬ প্রাপ্ত । ১৭ জানাঁস। ১৮ আগত্য । ৯৯ বিরজস্কঃ | 


৭২ শাক্যমূনিচারত ও নিব্বাঁণতত্তৰ 


করত বোঁধ লাভ হয়। যখন প্রজ্ঞা পণ্য উপায় উদ্গত হয়, তখন প্রমুন্ত হইয়া 
জিনপুরুষকে প্রকাশ করে । হে স্বা্তক, এই বোধি (শ্রেচ্ঠজ্ঞান ) 'পষ্ডীকৃত করত 
হাতে করিয়া যাঁদ অপরকে দেওয়া যাইতে পারত, বালিতে পাঁরতে দাও, এরূপ বমাতি 
যেন তোমার না হয়। যাঁদ আম সেই বোধি প্রাপ্ত হই এবং তমি জানিতে পাও, 
আঁম অমৃত বিভাগ করিয়া দিতোছি, আমার নিকট আঁসয়া ধন্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ কারও, 
তম ফিরজস্ক হইবে ।” তখন তানি তৃণম্াষ্ট লইয়া ঝোধবৃক্ষের দিকে গমন 
করিলেন এবং দ্রুমরাজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তৃণসকল আস্তরণ পরব্বক শগলবান: 
ক্ষান্তিমান্‌ বীর্যযবান্‌ ধ্যানবান- প্রত্ঞাবঝান্‌ জ্ঞানবান্‌ পুণ্যবান, নিহতমারপ্রত্যার্থকবান- 
আপনাকে দশ'ন কাঁরয়া, তদ-:পাঁর ক্লোড়ে হস্ত রাখিয়া, বীরাসনে উপবেশন কাঁরিলেন; 
শরীরকে সরলভাবে স্থাপন করিয়া ব্ক্ষাঁভিমুখীন হইয়া বাঁসলেন। “আঁভমুখাং 
স্মতিমুপস্থাপ্য ঈদ.শণ্ দ:টসমাদানমকরোৎ” । স্মৃতিকে আঁভমনখীন কাঁরয়া এইরূপ 
দপ্রাতিজ্ঞা করলেন £-_ 


“ইহাসনে শষ্যতু মে শরীরং ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ণ যাতু। 
অগ্রাপ্য বোধং বহকদ্পদ:লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতণ্চলিষ্যতে ইতি ॥৮ 
লঃ ব, ১৯ অ। 


“এই আসনেই আমার শরার শহদ্ক হইয়া যা'ক, ত্বক, আস্হি মাংস প্রলম্ন প্রাগ্ত হউক, 
বহুকাল তপস্যায়ও দুল'ভ যে বোঁধ, তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন 
হইতে চাঁলত না হয় 1” কি প্রাতিগ্জার বল, ক দঢ়তা! হিমালয় পব্বত, "বিস্তীর্ণ 
সাগর তখন তাঁহার নিকট যেন প্রকাশিত হইল। কি বীরের মত 'স্হর প্রাতিজ্ঞ হইয়া 
উপবেশন কারলেন। ঝবাসের আলোকে, আধ্যাঁত্মক বলে তাঁহার সব্বশরশর 'দিব্য- 
কান্ত লাভ কারল। যেন পাপ ও 'বিষয়বাসনাকে ভস্মীভূত কারবার জন্য এ পাদপ- 
মূলে জলন্ত অনলেয় নায় প্রদীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এই প্রথম সমাঁধিকালে তাঁহার 
শরীর হইতে এক অপ্্ব তেজ নির্গত হইল, সেই তেজে যেন নিয়ত জিতেছেন, 
বোধ হইল । নবীন যোগীর শতগুণ সৌন্দর্য /বকশিত হইল । পূর্বতন বোধসত্তবগণ 
বক্ষমূলে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। সকলেরই এক ভাবের সাধন। ঈশা ও 
ঘুষা ও আইজায়ার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাব তাঁহার আত্মাতে 
প্রাবস্ট হইয়াঁছল। সুবিজ্ঞ প্রেরিত প্ল ঈশার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছলেন। 
সৈই আধ্যাআ্মক দর্শনই তাঁহার পাপজশীবনে পরিবর্তন আনয়ন করে। এইর্‌পে সকল 
মহাজনেরা পব্ববর্তী“ ভন্তগণের সঙ্গে মিলিত না হইয়া থাঁকতে পারেন না। ভাবের 
একতা স্থানের ব্যবধান, ব্যাপ্তর দূরতা 'বনাশ কাঁরয়া দেয়। সকলে এক রাজোর 
আঁপুবাসী হইয়া, ইহলোকেই সাধু পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ভাবে কথোপকথন করিয়া 
থাকেন। কারণ উভয়েই ভাবের ভাবুক ও ভাবজগতে বাস করিয়া ভাবরস পান করিয়া 
থাকেন। এই সময়ে শাক্যসিংহ পৃব্বতন বোধিসম্তবগণের সঙ্গে ভাবে যালত হইলেন। 


[সা্ধলাভ ও নির্বাণ ৭6 


তাহাতে তাঁহার সাধনার বিশেষ সহায়তা হইল, জীবনে প্রচুর স্বগীয়ি বল সন্চারত 
হইল, জ্ঞানসক্ষ ও অন্তদ্দ-ষ্টি প্রদ্ফুটিত হইল; কিন্তু তথাপি জীবন পাঁরবার্তত 
হইল না; এখনও তাহার অবাশিস্ট রাহল। লাঁলতব্যুহ প্রভাত দশ জন বোঁধিসন্তৰ 
আলোকে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হন। প্রত্যেক বোধসন্ত্ তাঁহার প্রশংসাসচক 
এক একটি গাথা গাইতে আরম্ভ কাঁরলেন। আমরা দুইটি গাথা উদ্ধৃত কাঁরলাম £- 
“কায়ো যেন বিশোধিতঃ সুবহশঃ পুণ্যেন জ্ঞানেন চ 
যেন বাচ ১ বিশোধিতা ব্রততপৈঃ ২ সত্যেন ধম্মেণ চ। 
চিত্তং যেন বিশোধিতং হিরি ৩ ধৃত করুণায় ৪ মৈল্নযা তথা 
সো ১ এষ দ্রুমরাজমূলোপগতঃ ২ শাক্যপ্রভূঃ পূজ্যতে 1» ল, বি, ২০ অ। 
“ধান পণ্য ও জ্ঞান দ্বারা শরীরকে বহ প্রকারে শুদ্ধ কারয়াছেন, যান রত 
তপস্যা ও সত্যাধম্ম-পালনে বাক্য নির্মল করিয়াছেন, যান লঙ্জা ধারণা দয়া ও 
প্রেমেতে চিত্ত পাবন্র করিয়াছেন, সেই শাক্য প্রভূ বোধিদ্রুমতলে সকলের পুজনীয় 
হইতেছেন। 
ধম্মামেঘ ৩ স্কুরত্ব ৪ সবান্রিভবে বিদ্যাধিমণান্তপ্রভঃ 
সম্ধম্গণি বরা ৫ বার্ধ ৬ অমৃতং ীনব্বণসংপ্রাপকম্‌ । 
সর্ব রাগ্কলেশ ৭ বন্ধনলতাং সো ৮ বাপনা ৯ ছেংস্যতি 
ধ্যানাদ্ধবল ১০ হীশ্দুয়ৈঃ কুসযীমতঃ শ্রদ্ধাকরং দাস্যতে ॥৮ 
ল, বি, ২০ অ। 
“ইন সমহদায় জগতে ধদ্মমেঘ প্রকাশ করিয়া, অনুপম বিদ্যা ও মযস্ত-প্রভায় 
দগপ্যমান হইয়া, সদ্ধম্ম বৈরাগ্য ও নব্বণিপ্রদ অমৃত বর্ষণ করত, সকল প্রকার 
বাসনাক্লেশবস্ধন-লতা ছেদন কাঁরবেন এবং ধ্যানবলে বিকশিত শ্রদ্ধাফল প্রদান 
কাঁরলেন।” 
মহাবাঁর শাক্যের কায় বাক, চিন্ত এ তিনের 'ন্লাবধ সাধনের প্রণালীও আত চমৎকারা 
এ বটবৃক্ষমূলে বাঁসয়া ম্াীনবর শাক্য স্বীয় শরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও হীন্দুয়জানত 
সুখের বিষয়ের প্রাত দ-্টপাত কাঁরয়া “সব্বে' আনত্যা অধ্রুবাঃ সব্রে আনত্যা অধ্নবাঃ 
আনত্যং স্‌খাঁমাতি” সাবলম্ব ধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলা হীন্দ্িয়ের বিষয়ে 
বাসনাশুন্য হইলেন, শারাঁরক বিকার আর ঘঁটিল না। সুতরাং একেবারে পার্থব 
স:খ দুঃখের অতীত অবন্হায় উপনীত হইলেন, অর্থাৎ হস্ত চক্ষয কর্ণ ও অপরাপর 
ইন্দিয়-ক্রিয়া তিরোহিত হইল এবং 'নিত্য জ্ঞান, নিত্য শান্ত, অমৃত-লাভে শরার 
উপযুন্ত হইল । শরীর একেবারে বিশুদ্ধ হইল, এ জন্য শাক্যের হীন্দিয়াবকার অসম্ভব 


১ বাক্‌া ২ ব্রততপোঁভঃ । ৩ হু । ৪ কার:ণ্য। 

১ সঃ। ২ মুলমৃপগতঃ। 

৩ ধম্মমেঘ। ৪ স্ফুরারিত্বা। & বিরাগম-। ও বার্ধত্বা॥ ৭ সব্বং ক্েশ-। ৮। স। ৯ বাসনাম। 
১০ বলোন্দুয়ৈঃ | 


৭৪ শ্যকামুনিচারত ও নিথ্বা্ণতপ্তৰ 


হইয়া গেল। (এইরূপ গতাঁন সংযম, তপস্যা, সত্যকথন ও 'বাঁধপূর্ণ করিয়া বাক্যকে 
পাব করিলেন এবং চিত্তকে পাপের প্রতি লজ্জা, ধারণা অর্থাৎ যদ্দবারা সকল অবস্হাকে 
জয় করা যায়, এর্‌প একাগ্রতা, দয়া ও প্রেমে পাঁরপূর্ণ করিয়া বিশন্ধ হইলেন অর্থাৎ 
এইরুপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যাকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন। 
তখন তাঁহার চিত্ত সাম্যাবস্থায় উপাঁস্হত হইল । তিনি এমন সাধনের ভিতর পঁড়িলেন, 
যেখানে সুখও নাই, দঃখও নাই, অনরাগও নাই, 'বিরাগও নাই, ইচ্ছাও নাই, আনচ্ছাও 
নাই, মানও নাই, আঁভমানও নাই, ্তীতও নাই, নদ্দাও নাই । স্হাণুবৎ চিত্তকে এক 
অনন্ত বোধিসন্তায় সমর্পণ করিয়া, তিনি অভাব-পক্ষের ম্যান্ত-সাধনে কৃতকার্য হইলেন, 
তাঁহার অন্তর আকাশবং [বদ্ফারত হইল, স্কল ক্ষুদ্রতা ও বদ্ধ ভাব ভূিয়া গেলেন) 
বোধিদ্ুুমতলে তথাগত একান্ত সমাধি ও ধারণ! দ্বারা মানত লাভের এক সোপান 

হইতে উচ্চতর সোপানে উত্ত হইতে লাগলেন । তাঁহার চিত্তে ঈদৃশী চিন্তার উদয় 
হইল যে, বাসনাকে জয় কারতে পাঁরণে সকলের জয় হয়। কারণ অশ্তবহ্যি 
সকল প্রকার রিপুর মূলে এক বাসনাই বিদ্যমান । সকল হীন্দয়ই তাহার দ্বারা 
পাঁরচাঁলিত, তাহারই বশবন্ত। অতএব সেই বাসনারই মৃত্যুতে সকলের 
মৃত্যু, তাহার অভাবে সকলের অভাব। এইর্‌প চিন্তা কারতে করিতে সমাধিস্থ 
হইলেন। তৎপরে নাকি তিনি “সব্বমারমণ্ডলাবধবংসকর)ং নামৈকাং রা*মমূৎসজং 
( উদসৃজৎ।)” অর্থাৎ তাঁহার আত্মার চক্ষু হইতে সর্বকামনাবঘাতী এক আলোক 
বাহর হইল । সমাধবলে এ তেজ না পাইলে ঝসনার অতাঁত অবস্থায় নিত্য কাল 
[তানি অবাস্থাত কারতে পারতেন না। সাধকেরা অনেক কষ্টে হয়ত পাপ দমন কাঁরতে 
পারেন, িস্তু জীবনে পাপ অসম্ভব করা নিতান্ত দুরূহ কার্য, তাহা এক স্বর্গয় তেজ 
1ভন্ন অসম্ভব হইবার নহে । সেই জন্য এই তৈজঃপুঞ্জে পারব্ত হইয়া বুদ্ধ এক 
স্বগীয়লাবণ্য ধারণ করিলেন । এই সময়ে তাঁহার নিকট আবার এক পরীক্ষা আসে। 
প্রদীপ্ত হতাশনেই পতর্গের পতন। সে আলোকের অভমূখেই ধাবিত হয় । অন্য স্থান 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আলোকের 'দিকে যাইতে তাহার কেন আঁভরুচি হয় । নতুবা মারবে 
কেন। তাই মার অন্যর-প ধাঁরয়া তাপস বুদ্ধের তেজের সমক্ষে পাঁড়ল। তাঁহার 
প্রসন্নমূখকমল দর্শন করিয়া একবার পলায়ন করিল, তব; ছাড়ল না। বহুবিধ 
দুশ্চেষ্টায় অকৃতকাধণয হইয়া দংষ্টমাতি মার তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইবার 'নীমত্ত 
1বশেষ চেষ্টা পাইল, তাহার প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ কাঁরতে যত্রবান হইল, এবং তাহার চিত্তকে 
[বচালত কাঁরতে নানা কৌশল বিস্তার কারল। তখন সে সগব্বে' বাঁলতে লাগিল £-- 

“কামে*বরোহাঁস্ম বঁসিতা ইহ সব্বলোকে 

দেবাশ্চ দানবগণা মনূজাশ্চ তীর ১) 

ব্যাপ্তা ময়া মম বশেন চ যাঁস্ত সব্যে 

উত্তিষ্ঠ মহ্য ২ বিষযচ্ছ ৩ বচং ৪ কুরুষ |” 


৯ তীর্যাকঃ 1 ই মম। ৩ বিষয়স্থাং । ৪ বাচম-। 


সাম্ধলাভ ও নিব্বাঁণ ৭৫ 


পনরাহ । “একাত্মকঃ শ্রমণ কিং প্রকরোঁষ রণ্যং ৫ 
যং প্রার্থযস্যসূলভঃ খল: ৬ সম্প্রয়োগঃ ॥ 
ভূগ্বাঙ্গরঃপ্রভৃতি ভদ্তপসা প্রযত্বাৎ 
প্রাপ্তং ন তৎপদবরং মনুজঃ কুতস্তবম, 1৮ লব, ২১ অ। 
“দেখ, আম কামাধপাঁত, আম সমূুদায় লোক আচ্ছাদন করিয়া আছ। দেব 
দানব মানব ও তণর্যযক- জাত প্রভৃতি ইহলোক কি সব্বলোকন্থু প্রাণীই আমার বশীভূত । 
আ'ম সকল জীবেই ব্যাপ্ত আছ । অতএব তুম এখন উঠ, আমার মতানষায়ী হও। 
আরও দেখ, তুম একা শ্রমণ কিরুপে আমার সাঁহত সংগ্রাম কারবে। তম যাহা 
প্রার্থনা করিতেছ, তৎপ্রাপ্ত দুলভ জানবে । কারণ প্র ভূ আঙ্গরা প্রভৃতি 
ধাঁষগণ বহুত তপস্যা কাঁরয়াও সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন নাই, তযাম মানবতনয় তাহা 
কোথায় পাইবে ? 
মারের এই গাঁব্বত বাক্য শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন £- 
“অত্ঞানপূব্ব ১ কুতপো ২ খাঁষাভঃ প্রতগ্ত: ৩ 
কলোধাভিভূতমাঁতাঁভার্দব ৪ লোককামৈঃ। 
[নত্যমানত্যামাত চাত্মান সংশ্রয়ান্ভঃ 
মোক্ষণ দেশগমনাস্বতমাশ্ররদ্ভিঃ ॥ 
তে তত্তরতোহর্থরাহতাঃ পুরুষং বদান্ত 
ব্যাঁপং ৫ প্রদেশগত ৬ শা*্খতমাহরেকে। 
মূর্তং ন মার্ত ৭ মগৃণং গু।ণনং তখৈব 
কর্তা ও কর্তা হীত চাপ্যপরে ব্ুবান্ত ॥। 
প্রাগ্যাদ্য বোঁধ ৮ বিরজা ৯ মিহ চাসনাস্থ- 
ক্ত্বাং জিত্ব ১০ ম!র বিহভং ১১ সবলং সসৈন্ম্য। 
বার্তষ্য ১২ মস্য জগত ঃ প্রভবোদ্ভবও ১৩ 
নিব্বণিদ:ঃখশমনং তথ ১৪ সী ১৫ তিভাবম, ॥ ল, বি, ২১ অ। 
“দেখ, পৃব্বতন খাষগণ অজ্ঞনপূব্বক কুতপস্যা কারয়াছিলেন, কারণ তাহারা 
'বগ্গীভিলাষী ছিলেন এবং ক্লোধাঁভভূত হইতেন। আত্মাতে নিত্য, নিত্য জ্ঞান আশ্রয় 
করতেন এবং কোন লোকে গমনর:প মোক্ষ ইচ্ছা করিতেন। তত্তরতঃ তাহারা অর্থশূন্য 
হইয়া এক পুরুষের কথা বাঁলয়াছেন। এই পুরুষকে কেহ ব্যাপ্ত, কেহ একপ্রদেশগত। 
কেহ নিত্য বলিয়াছেন, আবার কতক লোকে তশহাকে মূর্ত অমূর্ত সগুণ [ন্গণ, 
ক্তা অকর্তা বাঁলয়াছেন। আম এই আসনে উপাঁবস্ট হইয়া, সেই নিম্মল জ্ঞান অদ্য 
৫রণম। ৬সঃ। 
১ অজ্ঞনপর্বম:। ইকৃতপঃ ৷ ৩ প্রতপ্তম । ৪ দ্য । & ব্যাপিনং। ৬ প্রদেশগতম । ৭ মূ্তম- 
হম ৮ বোধিম। ৯ বিরজস্কাম্‌ । ১০ জিত্বা ১১ বিহত্য। ৯২ বততশয়ষ্যে। ১৩ প্রভবমুজ্ভবণ। 
1৪ তথা । ৯৫ আস্ত। 





৭৬ শাক্যমুনিচারত ও নিব্বাথতততুৰ 


লাভ কারিয়া, হে মার, সৈন্য ও বলবান হইলেও তোমাকে 'ীনহত ও জয় করিব এবং 
এই জগতের জম্ম মৃত্য বিলোপ করিয়া অ্তীতিত ভাব ও দঃখনাশক 'নব্বাণ প্রবার্তত 
কারব।” এই বাঁলয়া অনুপম স্বর্গায় তেজে মারকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
ইতঃপ্‌ব্ব বোধসত্ত্বের আত্মাতে অঞ্ট প্রকার দেবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল । মারদহুহিতৃ- 
গণের সব্ব্ব প্রকার দশ্চে্টা মহাবীর শাক্য কন্তুক বিফল হইলে, সেই সকল দেবভাব 
নিজ সৌন্দযেয বোঁধসত্ৰকে পরম সংঞ্দর কাঁরয়া এই প্রকার স্তব কারয়াছলেন £_ 
“উপশোভসে ত্বং বিশষ্ধস্ত্র চন্দ ইব শর্রুপক্ষে । 
আঁভাবিরোচসে ত্বং িবশুদ্ধবুদ্ধ সূর্য্য ইব প্রোদয়মানঃ ॥। 
প্রস্ফযাটতদ্ত্ং বিশ্‌দ্ধসত্ঃ পদ্মামব বারমধ্ে। 
নদ ত্বং বিশুদ্ধসত্তব কেশরীব বনে রাজবনচারী ॥ 
বিভ্রাজলে ত্বং অগ্রসত্তব পব্বতিরাজ ইব সাগরমধ্যে। 
অভ্যুদ্গতস্ত্ং বিশক্ধসত্ত্ৰ চক্রবাড় ইব পর্বতে ॥ 
দুরবগাহস্বমগ্রসত্তর জলধর ইব রত্রসম্পৃণঠি | 
বস্তীর্শবৃদ্ধিরীস লোকনাথ গগনামবাপর্ন্তম॥৮  . ল, বি, ২১ অ। 
“হে বশৃদ্বসত্তর, শূরুপক্ষীয় শাঁশকলার ন্যায় তুম শোভা পাইতেছ, তীক্ষমবাশ্ম 
উঁদত তপনের ন্যাপ বিরাজ কাঁরতেছ, বাঁরসধাস্ছ প্রস্ফ্টিত নাঁলনবৎ তম 'বিকাঁশত 
হইয়াছ, বনচারী কেশরীর ত.ল্য তাযীম শব্দ কাঁরতেছ, সাগরচ্ছ পর্্বতরাজবৎ তথা 
উন্নত হইয়াছ, পৰ্্বত মধ্যে সোকালোক পব্বতের মত উীঁথত হইয়রাছ। অগ্গাধ জলি 
রত্জাকরের ন্যায় তম দুরবগ্াহ্য । হে লোকনাথ, আকাশের ন্যায় তম প্রশস্ত মহান ।? 

1 এত দিনের পর শাক্যতনয় নিকণ্টক হইলেন, তশহাতে পাপের মূল পযন্ত 
উল্ম হলিত হইয়া গেল। অতঃপর "তান ধ্যানের 'বাভল্ন সোপানে উাঁথত হইতে 
লাঁগলেন। প্রথমে শব্দার্থজ্ঞানপর্্বক স্হূল ও সৃক্ষে চিত্তকে স্থির কাঁরয়া ববেক- 
জনিত যে প্রীতসৃখ লাভ হয়, সেই সমাধি আরম্ভ কাঁরয়া, তাহাতে বহার কাঁরতে 
ল/গিলেন। তৎপর তান্মব্াত্ততে চিত্তে অধ্যাত্রসম্প্রসাদবশতঃ অপবর্বে সুখসাগরে 
ভাসমান হইলেন। দ্বিতয়বার “একোতিভাবাদাবতরকমাঁবচারং সমাধজং প্রীতিনংখং 
ছ্বতীয়ং ধ্যানমুপসমপদ্য *বহরাতি স্ম!” অন্যাচস্তারাহিত একই সন্তার আত্যান্তক 
উপলব্ধিতে সমাঁধস্থ হইয়া অনুপম প্রীতিসূখ প্রাপ্ত হইলেন । তৃতীয়তঃ উপেক্ষক 
উদ্বাসীনবং 1নষ্প্রীতিক অথচ সুখাঁবহারী হইয়া তৃতীয় ধ্যানে মগ্ন হইলেন । চত্থ 
ধ্যান অর্থাং শেষ ধ্যানে “স্খস্য চ প্রহাণাৎ দংঃখস্য চ প্রহাণাৎ পূর্ত্বমেব 
চ সৌমনস্যদৌ্্মনস্যয়োর্তঙগমাদদ-ঃখাসুখমুপেক্ষাস্মাতীবশুগ্ধং চতথধ্যানমুপ- 
সম্পদ্য বহরাঁতি স্ম” অর্থাৎ সুখ দুঃখের বনাশহেত: পব্রেই সন্তোষ অসন্তোষের 
[িলোপবশতঃ সুখদুঃখাঁবহণন উপেক্ষা ও স্মাতাবশাজ্ধ চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। 
যখন এইরূপে ধ্যানস্থ হইয়া সমাঁধ লাভ কাঁরলেন, তখন তাহার দিব্য চক্ষ, প্রস্কদাটিত 
হইল। 
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প্রথমে চিত্ত সমাধান ও বৈরাগ্য সহকারে বিবেকবলে স্হল হইতে অধ্যাত্ুজগতে 
উপাঁসহত হইলেন। সমাহত ধানস্হ চিত্তে বৈরাগ্যনয়নে সংসারে অসারতা, সুখ দুঃ 
জন্ম মৃতন্যর আনত্যতা উপলব্ধি কারলেন, আর ববেকনয়নে জরামরণরাহত, সংখদুঃখের 
অতাঁত 'নত্য শা*বত শান্ত সম্ভোগ কারলেন। বৈরাগ্যবলে ধন জন বিষর়সখ অসাব, 
বিবেকবলে পরম জ্বানই সার, বৈরাগ্যবলে জন্ম-মতা সুখদঃ$খ আনত্য, বিবেকবলে 
অঙ্জর অমর মঙ্গলময় সমাধির অকহাই নিত্য বুঝলেন । ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্হায় 
তশহার এইর-প প্রতীতি হইল, একই সন্তা, যাহা অঙ্গর অমর, সখ দুঃখে িগ্ত নহে, 
তাহাই নিত্য ও সার, সমুদায় জগ্ন্তের আর তাবৎ অবস্ত ছায়া মান্। এই একত্বে 
তান সমাহত হইলেন॥। একত্ব উপলাব্ধি হইলে ষে সমাধি হয়, তাহাতে বদ্তুস্তর বোধ 
থাকে না, কেবল একাকার । ধ্যানের তৃতীয়াবস্হায় তিনি নিরপেক্ষ অথাৎ ধ্যান বা 
সমাধিতে উদাসীন, যোগ বিয়োগে, বিবেক আঁববেকে উদ্বাসীন, আত্মার স্বর্পাবচ্হায় 
একত্ব-স্মরণেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন । ধ্যানের চতথবিস্হায় সুখ দুঃখের অতাত 
হইয়া, আমিত্বানূভব বিলুপ্ত হইলে যে নিম্মল সুখোদয় হয়, তাহাতেই বিহহল, তং- 
সুখেই সুখী । যাই তশহার আমিত্ব অন্তাহত হইল, তৎক্ষণাৎ সমূদায় মানবের 
দুর্গাঁত ক্লেণ তাহার নেত্রপথে প্রকাশিত হইয়া পাঁড়ল। “অথ বোধিসত্তে পিব্যেন 
চক্ষুষা পাঁরশুদ্ধেনাতিরান্তমান্ষকেন সন্তান: পশ্যাতি *ম।” অর্থাৎ তখন বোঁধসত্ত 
পাঁরশ্ধ অলৌিক 1দবচক্ষে প্রাণগণকে দর্শন কারলেন । প্রথম আগিত্ব গেল, পরে 
জগতের প্রাত প্রীত সণ্টারত হইল । “এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্তেৰা রান্ন্যাং প্রথমে 
যামে 'বদ্যাং সাক্ষাৎকরোতি তমোনিহন্তি সম আলোকগুৎপাদয়াত স্ম 1” রাত্র প্রথম যানে 
মহামুনি শাক্যা বদ্যা দর্শন কাঁরলেন, অন্ধকার [নাশ কীরলেন এবং আলোক উৎপাদন 
কাঁরলেন। এীবদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়াতে তশহার নাম বৃদ্ধ হইল। এ 
বদ্যাক 2 উহাই ব্রাবদযা, উহাই পরমজ্ঞান, উহাই লাব্ধভৌমিক জ্ঞান, উহাই পরম 
পদাথণ উহার নাম পরগ্াত্মা । এখন তান 'নব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনাতে ও 
তুষ্জানলে নিব্বণবার সেচন করিলেন, তখহার সকল দহখ ও যল্পণার অবসান হইল, 
“নত্য শাস্তরসের উদয় হইল। আত বিল্‌প্ত হওয়াতে এখন পরন জ্ঞানেই বিলীন 
হইয়া গেলেন। এখন তান গনত্য আনদ্দধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুস্ত হইয়া দিব্য 
লাবণ্য ধারণ কারলেন। এতাঁদনে তাহার আশা পূর্ণ হইল, সাধনার 'সাগ্ধি লাভ 
হইল । মুখ সহাস্য হইল, চিত্ত প্রফঞ্ল হইল । এমন মহাপরুবকে কে নাম্তক 
বাঁলয্না প্রাতপন্ন কাঁরতে চায় ? অনাভজ্ঞ অদ-রদশন ক্ষু্রুচেতা ভিন্ন কে আর এরুপ 
অসধধ্‌ কথা বাঁলয়া, আপনার নীচতা সব্সমক্ষে প্রদর্শন কারতে পারে 2) 
বুদ্ধদেব কোন স্থলে ঈশ্বরের নামোদেলধ না৷ করাতে, অনেকেই 'াঁহাকে কোমং 
প্রভীতর দলের লোক বাঁনয়া প্রাতপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু কোমৎ যে 
তশহার পদস্পশ কারবারও উপযুক্ত নহেন। [তান যে গভীর সাধন ও আধ্যাত্মিক 
সমাধির সাগরে [নমগ্ন হইয়া, অপব্্ব নির্বাণ প্রাপ্ত হইরা সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি 
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আববাস নাস্তিকতার ফল? শাক্যমূনি সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেদাস্ত প্রভীত দর্শন- 
শাস্্ অধ্যয়ন কাঁরয়া, ঈশ্বর শব্দাববাদের চ্ছল এবং নিতান্ত জটিল, বিলক্ষণ বুঝিতে 
পাঁরয়াছিলেন। কারণ দর্শন-শাস্লানূসারে ঈশ্বরকে সগ্ণ নিগর্ধ, মূর্ত অমৃত, 
কত্ত অকর্তঁ বর্ণন করা হইয়াছে, এবং বেদান্তমতে পাকতঃ তশহাকে মায়াবদ্ধ বালয়া 
সংষ্টির ত্তৰ নিরূপণ করা হইয়াছে । যাঁদ ইত্টদেবতা মানবের ন্যায় মায়া ভ্রান্তি ও 
আসান্তর অধীন হইলেন, তবে মার স:বিজ্ঞ লোক তাহাকে জগৎকন্তা বাঁলয়া কিরুপে 
মানতে পারেন 2 এই কারণেই তান ঈ*বরের নাম কোন স্হলে উচ্লেখ করেন নাই 
এবং তাহার আঁস্তিত্বসম্বষ্ধে সপক্ষে 'িপক্ষেও কিছ? বলেন নাই। বিশেষতঃ তিনি 
ম্ন্তর আঁভলাষী হইয়াছিলেন, আপনার ও সমদায় জীবের দুঃখ-মোচনে তখহার প্রাণ 
আঁ্হর হইয়াছিল, একারণে তিন বিবাদের তন্তহ ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন 
সমর্পণ করিয়াছিলেন। ল্যাসেন টর্থায় বর্ণে ফোকে রিস ডোঁবডস বিগান্তেট প্রভৃতি 
সূবিজ্ঞ ইউরোপীয় পশ্ডিতেরাও ব্দ্ধদেবের মত ও জীবনের প্রাতি সুবিচার কাঁরয়া উঠিতে 
পারেন নাই ; কারণ ইহারা সেই মহাপুরূষের আধ্যাত্বক সাধনা ও সমাধির 1ভতর প্রাবন্ট 
না হইয়া চার করিয়াছেন; সুতরাং তঙ্জন্য প্রকৃত তত্তেবর উদ্ভাবন হয় নাই। কেবল 
হডসন ও বল সাহেব কথাণৎ পাঁরম্যণে বোঁধসত্তেবর ধর্মজীবন প্রতাতি করিয়া ছলেন। 

(যখন সব্বাথণসদ্ধ সম্বোঁধ প্রাপ্ত হইলের্ন যখন তাঁহার শরীর হইতে স্যাঁয় স্বন্তৰকে 
বম স্ত দোঁখলেন, একেবারে চরমগাঁতি স্বগ্গবাসে উপনীত হইলেন ॥ বসন্তের পৃব্বে 
বক্ষ হইতে পন্ন পুষ্প যেমন ঝাঁরয়া পাঁড়য়া যায়, তাঁহার শরীরও সেইরূপ যেন মৃতের 
ন্যায় পাঁড়য়া গেল, বোধ হইল; অর্থাৎ শারীরিক কয়া রাহল মাল, কিন্তু স্বশ়্ং 
বোধিক্ষেত্রে বচরণ কাঁরতে লাগিলেন । কি পরম সখের অবস্থা লাভ করিলেন। ইচ্ছা 
হয়, আঁসয়। তাঁহার সঙ্গে এ সীবমল সম্বোধিরাজ্যে বিচরণ করি। বুদ্ধ, তাঁম এখন 
সুগত হইলে, আমও তোমার পদতলে পাঁড়য়া সুগত হইয়া বাই । হায়, তাঁম যে 
[পঞ্জরের পক্ষী ?ছলে, এখন আমত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া নিত্য ও অপার জ্ঞানাকাশে 
উড়িয়া থেলে, আমাকেও তোমার সঙ্গগ কর। ক সোন্দয ও শান্তর রাজ্যে তুমি 
বহার কারতেছ ! এখন আকাশ তোমার গৃহ" পরম শাস্ত তোমার পানীয়, নিত্যজ্ঞান 
তোমার অন্ন, আমিত্বাবনাশ তোমার পৃণ্যময় অমৃত ও সূধা। সুগ্গত তুমি কোথার 
গেলে তুমি মরিয়া জীবত হইলে, পূর্ণ বোঁধসত্তেৰ একাকার হইয়া গেলে। আমিও 
মারয়া কবে জী'বত হইয়া তোমার সঙ্গী হইব, তোমার দ্বাসান্দদাস হইব। ধন্য তুমি! 
এখন মহাসত্বে পাঁরণত হইলে, আর তোমার কিছুই ইনাই) 

(তর তান সেই সমাহত অবস্থায় মধ্যরাত্রে অপর এক জ্ঞান লাভ কাঁরলেন। 
তাহার পিতা মাতা কেহই নাই, গোত্র নাই, বংশ ও জীবনও নাই, পরমায়: নাই, নামও 
নাই, উপাধিও নাই, পার্থিব জঞ্ম মৃত্য নাই ॥ পৃব্বতন বোধিসভ্েঞরাই তাহার পর্র্ব- 
পুরুষ পাবন্র বংশ । শেষ রজনীতে তিনি আশ্রয়ক্ষয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অসহায় জীবের 
উংপত্তিই বা কি ক্লেশকর । মন[ষ্য সকল জন্মিতেছে, বাচিতেছে, জীর্ণ হইতেছে । কিন্তু 


সিম্বিলাভ ও 'নব্বাঁণ ৭৯ 


কেহইএই মহৎ দুঃখ-ীবমোচনের উপায় জানে না, সমূদায় দুঃখের মূল পণ্চস্কম্ধ ঘাইতে 
নিঃসৃত জানে না, এবং জরাব্যাঁধি প্রীতির অন্ত অর্থাৎ নাশাক্কয়া অবগত নহে 
অনন্তর, “পুরুষেণ সংপুরুষেণাতিপুরুষেণ মহাপ্র্ষেণ পুরুষষষভেন পূরুষ- 
নাগেন পুরুষাঁসংহেন পুরুষপুঙ্গবেন পুর্ষশূরেণ পুর্ষকীরেণ প্রুষযানেন 
পৃরুষপদ্মেন প.রুষপুশ্ডরীকেণ পুরুষধৌরেয়েণানূত্তরেন পুরুষদম্যসারাথনা এবম্ভ- 
তেনা্ষণজ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং বোম্ধব্যং প্রাপ্তব্যং দ্রঘ্টবাং সাক্ষাৎকর্তব্যং সব্বং তদেকাঁচত্তেক্ষণ- 
সমাযৃস্তং প্রজ্জয়াহনূত্তরাং সম্যক্‌সম্বোধিমাভসম্বৃধ্যনবদ্যাহাধগ্রতা ॥৮ ল, বি, ২২ অ। 
আত প্রত্যুষে তান আমিত্বাবহণীন হওয়াতে, এক প্রধান পূর্যত্ব লাভ করিয়া, 
আর্ধযজ্ঞান সহকারে, যাহা কিছ? জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য দ্ুণ্টব্য ও সাক্ষাৎ কর্তব্য, তৎসম্‌দায় 
এক চিত্ত এক দন্টতে একীভূত কাঁরলেন এবং প্রজ্ঞাযোগে আসন্ন সম্যক, সম্বোধি 
অবগত হইয়া 'ভ্রাবদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তখন ?তান সব্বজ্ঞতা লাভ কারলেন। আমিত্ব 
বিনষ্ট হওয়াতে তানি এক শংদ্ধসন্তব হইলেন! তখন বোধিসত্তেযের তম ও অন্ধকার 
[তিরোহিত হইল, ত্্কা বিশোধিত হইল, রজোগুণ শান্ত হইল, দম্টি-বিক্ষোভিত ক্রেশ 
ববাত্তত হইল, মানামান অপসারিত হইল, গ্রন্হি মূন্ত হইল, ধম্মণতথ্যতার উদর 
হইল। অবশেষে নিব্বণিসুখসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময়ে স্বর্গ হইতে 
তাঁহার মস্তকে পুগ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং দেবপুত্রথণ তাঁহাকে এই বাঁলয়া স্তব 
কাঁরতে লাগলেন 2 
“উৎপল্লো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করং | 
অম্ধভূতস্য লোকস্য চক্ষহদতা রণঞ্জহইঃ ॥ 
ভগবান- বাজতসংগ্রামঃ পৃণ্যৈঃ পূর্ণ মনোরথঃ | 
সম্প্ণঃ শুক্রধম্মৈশ্চ জগাস্ত তপ্পায়ষ্যাস ১ ॥ 
উত্তীর্ণপদ্কো হাযানঘঃ স্হলে তিষ্ঠাত গৌতমঃ | 
অন্যাং সত্তবাং ২ মহাজ-ঘেন ৩ প্রাজ্ছত ৪ স্তারায়ষ্যাস &॥। 
উদগ্তত্বং মহাপ্রাজ্ঞ লোকেদ্বপ্রীতিপুঙ্গল। 
লোকধদ্মৈরালপ্রস্তং জলস্থামব পঞ্কজম || 
চিরপ্রস্প্তমমং লোকং তম:স্কম্ধাব গুচ্ঠিতম | 
ভবান: প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমথঠ প্রাতবোধিতুম: ॥ 
চিরাত্‌বে জীবলোকে ক্রেশব্যাধপ্রপ্রাড়তে | 
বৈদ্যরাট, ত্বং সমুৎপন্নঃ সহর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ ॥ ল, বব, ২৩ অ। 
অতঃপর সূগত এইর্পে নিব্বণ লাভানন্তর আনন্দিতাঁচত্তে আনানষনয়নে সেই 
বোধধন্ুু মরাজকে একবার অবলোকন কাঁরলেন, এবং ধ্যানজনিত প্রীত-সৃখে সপ্ত রান 
সেই তরুতলেই কালযাপন কাঁরলেন *। এখন "তান পূর্ণমনোরথ ও 'সাঁদ্ধকাম 
হইলেন ; গগনাবহারী পতঙ্গের ন্যায় সুখে বিহার কাঁরতে মনগ্থ কারলেন। 


৯ তর্পায়ষ্যাত বা ই। অন্যান: সন্তবান" । ৩ মহাঘাত | ৪ প্রজ্ঞাতঃ | & তারায়ষ্যাত বা। 
+ এই সমাধর নাম প্রীত্যাহায় ব্যুহ। 


(৯) 


নিব্বধানতত্ব 


পর্বতন আর্ধপশ্ডিত, কাঁব, পতঞ্জীল, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি দারশীনক ধাঁধগণ 
মানব-জীবনের চরম গাঁত মযাস্তই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। আবার মহাপুরুষ 
ঈশা, চৈতন্য নানক সকলেই জীবের ম্ান্তলাভই একমান্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা 
একতানে জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। “আত্যান্তক, দঃখানবাত্ত 

মুক্তি” এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মদুক্তিতত্তৰ প্রকাশ কারয়াছেন।: সৃগত মহার্ষ 
গোঁতিমও মানবজীবনের রূপ আদর্শ প্রতী1ত কারলেন। বাসনা, বিকার, তষ্কা, 
পাপ ও সংসারাসীন্ত 'রিপপরতম্তরতা জন্য জীবের রেশ এবং এই দবাব্বষহ রেশ হইতে 
মৃন্ত হওয়াই জীবনের চরম, শাক্য মনও তাহা অন্দভব কারলেন। তান সব্বপ্রথমে 
এই অবধারণ কাঁরলেন, আগ্নে স্বয়ং মস্ত হইয়া তবে অপরকে মস্ত কাঁরব, ভববন্ত্ণা 
হইতে উদ্ধার কাঁরব, মন্ডির পথ প্রদর্শন কারব। মহাপুরষের এই এক সব্বেচ্চি 
লক্ষণ। অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্মণ পাঁণডতেরা, কপট নব্য বরহ্বজ্ঞানীরা কেবল লোকাঁদগকে 
উপদেশ দিয়া শত অপরাধে অপরাধী হয়। ব্বঘ্ প্রকৃত পথ ধরিয়াছিলেন! অনার 
বাকো মন্‌ষ্যাদিগকে মুগ্ধ কারিতে চাহেন নাই। যে স্বয়ং আঁসম্ধ, সে আবার অপরকে 
ক কারবে ১ এক অন্ধ অপর অন্ধকে কি পথ প্রদর্শন কাঁরতে পারে? তান সেই 
জন্য অসার কপটতার পথ পারত্যাগ কীরলেন। তান দোখলেন যে, সম্যদায় সংসার 
নিয়ত তৃষ্ানলে পাঁড়তেছে। মনুষ্যগণ সব্বদা ধনতক্কা, জীবনতফ্কা, স্ত্রীতৃফা, 
পূত্রতকা, কামত্‌ফা, মানতং্কা ও সখত-ক্কার আঁম্ছুর, তাহারা এই বাসনা ও ত্জাগ্মিতে 
নিরন্তর জবালতেছে, 'দবানাঁশ এই যন্ত্রণায় তাদের চিত্ত দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে । এই 
বিষন ত-ার মূল কোথায়? কর;পে ইহা উৎপন্ন হইতেছে ।, 

“আবদাপ্রতায়াঃ সংস্কারাঃ সংদকারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং বজ্ঞান- -প্রত্যয়ং নামর্পং 
নামরুপপ্রত্যরং ষড়ায়তনং ষড়ায়তনপ্রতায়ঃ স্পর্শঃ স্পশপ্রতায়া বেদনা, বেদনাপ্রতয়া 
তাক. তফাপ্রত্যয়ম্‌-পাদানমংপাদানপ্রত্যয়ো ভবো ভবপ্রত্যয়া জাতিজাতিপ্রত্যয়া, 
জরামরণশোকপাঁরদেবদ:খদৌর্্ম নস্যোপায়াশাঃ সষ্ভবন্তেবং কেবলস্য মহতো দঃহখ- 
সকম্ধস্য সমূদয়ো। ভবাঁত .সমূদয়ঃ ” ল, বব, ২২ অ। 

আবদ্যামূলক সংস্কার, সংগকারগূলক বিজ্ঞান, বজ্ঞাননূলক নামরূপ, নামরূপ- 
মূলক যড়ায়তন, বড়ায়তনমূলক স্পশ, সগর্মগূলক বেদনা, বেদনামূলক তা, 
তাক উপাদান, উপাদানমূলক উৎপাত্ত, উৎপাত্তিমূলক জাতি, এবং জাঁতিমূলক 
জরা মণ শোক পাঁরবেদনা দুঃখ মনস্তাপ উপায় ও আশা জান্ময়া থাকে। কেবল 


এক মহৎ দুঃখস্কশ্ধের উদয় সমদদায়। 


নিষ্বাণতত্তও রী 


অবস্তুতে বদ্তুজ্ঞান অথবা ক্ষাণক ব্ত্‌তে স্থিরত্ব ব্যা্ধর নাম আবদ্যা। এই 
আঁবদ্যার 'তামরে ক্তুও অবস্ত; বাঁয়া প্রতীয়মান হয় ॥ সমহদায় মানবের চিত্ত আঁবদ্যা 
মেঘে আছ্ছন্ন আঁবদ্যাবশতঃ লোক পরম পদার্থ জানিতে পারে না। আঁবদ্যায় সংস্কার 
জন্মে প্রবৃত্তিনিচয়ের নাম সংস্কার | তাহা আবার বায়ান্ন প্রকার । যথা মোহ, মমতা, রাগ, 
দ্বেষ, আভমৃখ্য বিকার ছন্দ লঙ্জা ভয় ইত্যাঁদ) “অহমহমিত্যালয়ীবজ্কানং” “আম 
“আমার আমার” এইর্‌প অহংভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞনপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান। 
সংস্কার ঘনীভূত ও দ-়তর হইপে বিজ্ঞান জম্মাইয়া দেয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ 
অর্থাৎ ইন্দ্িয়াদর বিষয় বাহ্য বস্তু । তখন প্রত্যেক বস্তু নামরূপে পৃথক পৃথক: 
প্রতীয়মান হয়। কম্তু আগাদের আর্য দাশশীনকগণ বিজ্ঞান শব্দের অনার্ধ কারয়াছেন, 
গীতা প্রভাতিতে তাহার পাঁরঙকাব ভাব দেখতে পাওয়া যায়। আত্মস্থ অধ্যাত্ম জ্ঞান 
তাঁহার 'বজ্ঞান বালতেন। রূপ হইতে যষড়ায়তন অথাৎ বাঁহঞ্ছ ও অন্তরস্থ তাবৎ 
ইন্দিয়। সেই ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ । ইীন্দ্য়গণের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম 
স্পর্ণ। এই স্পর্শ হইতে বেদনা অথাৎ বাহ্য ক্তুর জ্ঞান। তাহা হইতে তা । 
এই তংফ্কার জ্বালায় মনুষ্য ?দবানাঁশ জবালতেছে ! এই তফ্ণাই মানবের মীস্তর পথ 
অবরোধ কাঁরতেছে। তা হইতে উপাদান অর্থাৎ চার ভূত। সেই ভূত অর্থাং চার 
চার ধাতু হইতে সব উৎপন্ন হইতেছে । এই উৎপাত্ত জাতি অর্থাৎ মন্যষ্যাদর পারচয়, 
এবং সঙ্জাত মানব জরা মৃত্য শোকাঁপর আস্পদ । এই কারণ পরম্পরায় দুঃখ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে! 

অতএব “আঁবদ্যায়ামসত্তাং সংস্কারা ন ভবন্তার্বদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ | 

ংসকারানিরোধাৎ বিজ্ঞানীনরোধঃ |  যাবজ্জাতি-ীনরোধাঙ্জরামরণশোকপারদেবদ?ঃখ- 

দৌম্্মনস্যেপায়াহশা নিরধ্ন্তে ৷ এবমসা কেবলস্য মহতো দ:ঃখস্ক্ধস্য নিরোধো 
ভবহাঁতি।৮ ল. বি ২২ অ। 

আঁবদযাকে নিরোধ কারতে পারলে সংসার নিরদ্ধ হয় । সংস্কার নিরংঞ্ধ হইলে 
বজ্ঞানোপাঁত্ত নিরোধ হয়। এইর্‌পে সমস্ত দুঃখ স্কন্ধ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধ 
শাস্দে দুঃখস্কম্ধ পাঁচ প্রজার যথা-_রূপাবজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞসংসকারঃসংজ্ঞাঃ পণ স্বন্ধাঃ। 

১। ইন্দয় ও তাহার বিষয় সকলকে রূপ বলে। 

২। আঁমত্ব জঞণের নাম বিজ্ঞান। আমি আমি, আমার আমার করাতে, সেই 


আঁগ্র অন্তরে ক্রমাগত প্রজ্বীলত হইতে থাকে । 
৩। সুখদুঃখাঁদির অনুভবকে বেদনা বলা যার। 
৪1 ইহা অম্ব, ইহা গো, ইহা মেষ, ইহা মুখ, এইরূপ ভেদ্দবোধক নামাবাঁশজ্ট 


[বকঃুপাত্ক প্রীতির নাম সংজ্ঞা । 
&। রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাঁদ আন্তারক ভাবসমূহকে সংস্কার বলে। 


এই পণ্টাবধ দুঃখ । ইহাকে চত্তাবচার বলা যায়। এই ভাবাঁবকারই দ:ঃখের 


ঙ 


৮২ শাক্যমৃনিচরিত ও নিব্বণিতত্তৰ 


মূল। ইহার বিনাশ হইলেই নিব্বণলাভে চিত্ত সক্ষম হয়। চিত্ত হইতে এই সকল 
বিকার তিরোহত হইলেই দংঃখানরোধ হয়। এই দনঃখানিরোধের নাম নিব্বাণ ) কিন্ত 
আমিত্বরুপ প্রদীপ নিব্বাণ হইলে সব অন্ধকার হইয়া যায় । সেই আমিত্বজ্ঞান প্রদাপ্ত 
থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সখ-দঃখানুভব, স্পৃহা,রাগ, দ্বেষ, মমতা, ইন্দ্িয়াবকার 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । সূতরাং চেতনা ও আশমত্ব-জ্ঞান িন্ট হইলে তাবৎ দুঃখের মূল 
উৎপাঁটত হইয়া গেল । মহাম্ঁন ব্দ্ধ িব্ধণীবষয়ে বোদক পথেরই অনুসরণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তবে আত্মতত্ব-সম্বন্ধে আর্ধয খাঁষাঁদগের সাঁহত তাঁহার মতান্তর ছিল। যাহা 
হউক, ধর্মরাজ্যের গড় তত্ব আলোচনা কাঁরলে দেখা যায় যে, সব্ব্ত কেমন এক 
সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে। প্রাসম্ধ থিয়োলোজিয়া জান্মেোনকার প্রণেতা 
সমুদায় পস্তকে “আমিত্ব আমার আমাকে” এবং “আমিত্ব বিনাশ” ইহা লইয়াই সমদায় 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহংজ্ঞানেই অধম্ম এবং তদভাবেই ধম্মণ আমিত্বই পাপের মূল 
এবং তাহার বিনাশেই পৃণ্যের উদয়। এই অহংঁবনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের 
মৃত্যু এবং শুদ্ধসত্তেৰর প্রকাশের নামই নবজীবন, বা নূতন মানবের জম্ম, অথবা 
'দবজাত্মা হওয়া । এই অহংভাবই স্বর্থচ্যাত এবং তাহার িনাশই স্বর্গলাভ। এই 
অহস্তাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা, তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্তা। এই অহং- 
ভাবেই খাঁষাঁদগ্ের যোগভঙ্গ এবং অহস্তার 'িনাশই বুহ্ষযোগ। ইঈশার সমস্ত সাধনের 
ফল আমিত্বাবনাশ। তিনি কেবল সেই সচ্চিদান্দ পুরুষের বাদ্যষন্ত । সেই পুরুষ 
যাহা বাজান, তাহাই মধুর ; তিনি কেবল আত্ম-ইচ্ছা নিরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে 
মগ্ন ছিলেন। এই আত্মীবনাশে সমস্ত বিলয় ও পুণের বিকাশ । সেই ইচ্ছাজলাধতে 
বিলীন হইয়া,“আমি নাই” ও “আম 'গিয়াছি” এই তাঁহার সমস্ত পাঁথবীকে জয় কারবার 
কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পাঁততকে পাঁরবাঁত্ত'ত কারবার প্রধান উপায় । তিনি 
বাঁলতেন না, প্রচার কাঁরতেন না, সেই জলন্ত আঁগ্ন তাঁহার মধ্যে কার্যয কারত । 

পূদ্বেট্লিখত 'নব্বাঁণের 'িবষয় যাহা বলা হইল, তাহা অভাব পক্ষের; কিন্তু ভাব 
পক্ষের নি'বাণের স্বতন্মন লক্ষণ। তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, কিন্তু ধংন বা 
শুন্যভাব নহে । তাহা জীবনের আঁবন*্বর ভাব ও ীনর্মল সত্তা ; নিতাতা, পূর্ণতা, 
জ্ঞান, শান্ত, পারশযাদ্ধি, 'নার্বকার সত্ত্ব । 

১। এ্হলেহস্তরীক্ষে অজরামরে শিবে” জরাও নাই, মৃতহ্যও নাই, হাসও নাই, 
বদ্ধও নাই। চিত্তের চাগল্য বা আস্থরতাও নাই, জীবনের কোন পাঁরবন্তন নাই। 
আক্ত বালক, কাল যূবা, পর্বঃ বৃদ্ধ; আজ ধনী, কাল রাজা, পর্ব গ্রারব; আজ 
সবল, কাল দব্কল, পর*বঃ রোগে আঁস্ছুর, যন্ত্রনায় কাতর । যে অবস্থায় এ সব কিছুই 
নাই, তাহাকে নিত্যতা বলে। 

| (কোন [বিষয়ে আশাও নাই, তংফাও নাই, বাসনা বা স্পৃহাও নাই, অনরাগ 
বা বরাগও নাই, ইচ্ছা বা উদাসীন ভাবও নাই, সদাই পূর্ণ, অভাবাঁবরাহত । ধনেরও 


নিদ্বণিতন্ত ৮৩ 


আশা নাই, মানেরও ইচ্ছা নাই, সুখেরও স্পৃহা নাই, কোন ক্ত;র প্রয়োজন নাই, 
কোন বিষয়ে সাপেক্ষও নহে, অধীরও নহে, নিয়ত িরবলদ্ব ভাব, কোন কামনায় চিত্ত 
প্রবন্তে হয় না। যে অবস্থায় এই ভাব লাভ করা যায়, তাহাকে পূর্ণতা বলে ) 

৩1 ভ্রম নাই, মায়া নাই, আঁবদ্যা নাই, ছায়া বা কষ্পনাও নাই, অবস্তুতে বন্ত- 
প্রতীতিও নাই। প্রকৃত বকল্তুর প্রতীতি, সত্যে স্থিত, সংপদার্থেই অনংরাগ, 
সত্যপালন, সত্যগ্রহণ, সত্যধারণ, সত্যে জীবনসমপণণ, নিত্যপরমার্থ বিষয়ে মগ, 
তাহাতেই চির আঁভরুচি। সেই নিত্য বস্তুর জন্য আঁভলাষ, তাহার জন্যই হদয়ের 
চির আকর্ষণ। যাহার আঁদও নাই, অন্তও নাই, সাঁমাও নাই, পারধিও নাই, “বুদ্ধং 
জ্কানমনন্তং হি আকাশাঁবপলং সমং” সেই অনন্তজ্ঞানে বিলয় । আকাশবং কিতৃত 
ভাব অর্থাৎ মুহ্তস্বভাব, সব্বন্ত সমদর্শন, ইহার নাম জ্ঞান। “অস্তিনাস্ত-বিনিমত্তমাত্- 
নৈবাত্মবার্জতং” “অঞ্বয়ো ধর্মানদ্দেশঠ সমদায় আছে কি নাই, তদ্বোধে মস্ত, একই 

77 ইহার নাম জ্বান। 

৪11. / সুখঃদ:ঃখের অতাঁতাবস্থাকে শান্তি বলে। সুখেও সংখেও গাব্বিত নহে, দুঃখেও 
মূহামান নহে । নিরন্তর বিষয়ান্তর অন্বেষণে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার অন্তাতি 
অবস্থাতে নির্মল শাস্তিরসের উদয় । অভাব ভাবের অতীত হইলে যে আরাম হয়, 
তাহাই প্রকৃত শাস্তি) 

&। (পাপ নাই, মোহ নাই, কাম নাই, কোধ নাই, লোভ নাই, অহঙ্কার নাই, 
আব্বাস নাই, অশ্রদ্ধাও নাই, নিত্য নিম্মল, ইন্দ্িয়াবকার নাই, তাহাতে সুখাভিলাষও 
নাই, সদা পবি্রতা, ইহার নাম পরিশদ্ধি) 

৬। বঞ্ধদেব বিকারী আত্মা মানিতেন না, তিনি পনজ্জন্ম মানিতেন, কর্ম্মবঙ্ধনে 
জশবের দনরন্তর যাতায়াত হয়, ইহাতে তাঁহার ঝিবাস ছিল । কিন্তু এই সমূদায় 
[বিল;শ্ত হইয়া এক শুদ্ধসত্ব হইয়া যাওয়াই প্রকৃত নিন্বণ । আত্মার স্থিরতা নাই, কিন্ত 
এই সত্তব আবন*্বর, কারণ তান আঁমত্ববোধকেই আত্মা বালতেন। অতএব আত্মা ও 
নব্বাণণাবষয়ে যে ইয়োরোপীয় পাণ্ডিতাঁদগের মতান্তর দেখতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল 
নব্বাণতত্ত্ বিশদর:পে না জানাতে । ডেোবিডস্ ল্যাসেন. বোনোফ, টণরি, চাইলডার 
প্রভৃতি সকলেই বাঁলয়াছেন, তিনি আত্মা, পরলোক বা অপর কোন ঈ*বরপদবাচ্য সন্ত 
মানিতেন না। লালতবিস্তরেই শাকামনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পারহ্কাররূপে 
বিবৃত হইরাছে ; পূতরাং তদনুসারে 'বচার কারতে হইলে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, 
[তন প্রচলিত বাসের অতাঁত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনাটই 'ঝ্বাস করিতেন। 
বৃদ্ধ বালতেন, আমত্ববোধই আত্মা। ইহাকে [িবনাশ না করিলে ধর্ম হয় না, মাযান্ত হয় 
নী, 'নব্বণ লাভ করা যায় না।) ইহার িনাশে কি থাকে 2 শুদ্ধ নর্বকার এক সত 
থাকে, তাহাই সেই চৈতন্য পদার্থ বা আমরা যাহাকে আত্মা শব্দে ব্যাখ্যা কারয়া থাকি। 
দ্িবতখয়ত, নিব্বাণ যাঁদ ধবংসই হইত, তবে ত কিছুই নাই । কিন্তু পরদহঃে কে এত 


৮৪ ' শাক্যমূনিচরিত ও নিব্ব্ণতত্তঃ 


কাতর হইল, দুঃখী জাবগণের উদ্ধারের জন্য কাহার অন্তরে এত দয়া হইল, কে 
তাহাদের দ:ঃখ মোচন কারতে গেল, নিদ্বরণের উপদেশ দিরা কে শত শত লোককে 
নিত্বাণের পথে আনয়ন কারল ? সেই পাঁরশদ্ধ সত্তর! এই সত্েবেব বিনাস নাই, 
নিতা, ইহার জন্ম জরা মৃত্যু নাই। তবেই পরলোকে ৰি*বাস করা হইল । আর যে 
অবস্থায় নিব্বণ লাভ হয়, যাহা প্রাপ্ত হইলে পরম সম্বোধ লাত করা যায়, উহা নিত্য 
পূর্ণ অনন্ত জ্ঞান, চির শান্ত, পূর্ণ পাঁরশবাদ্ধ। তাহাই বাকি? পেই এক 
সচ্চিদানদ্দ পুরুষে মগ্ন ভাব। ফলতঃ সমাধিতত্তৰ প্রতীত করিলে নদ্বণিসম্বন্দে 
সমহদার ভ্রম 'বদহরিত হয়। যাহা হউক, বহদ্ধদেব তৎকালে যে পথের অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নৈদিক অসার ক্রিয়াকলাপের 'ত্েধী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। জ্ঞানিশ্রে্ঠ শঙকরাচারয পধণন্ত মহাত্বা সুগতের নিক্বণিতত্তব িষদষ্টিতে 
দেখিয়াছিলেন এবং অন্যায়র-পে আরুমণ কারয়াহিলেন । 

অপর প্রমাণ এই। শাক্যাসংহ যখন নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সাহ দিন বোধিব্ক্ষমূলে 
এই চিন্তায় মগ্ন হইলেন যে. এখন ত আগার মনোরথ সিদ্ধ হইল, তবে কি চুপ কাঁরয়া 
বাঁসয়া থাকিব, কেবল অনর্থ যোগে নিষুক্ত থাকিব, না, 'কাহা লোককে শিক্ষা দিব ? 
এইরূপ ভাবতে ভাবিতে বৃদ্ধচক্ষে মানব-ঙ্জাঁতর অবস্থা পর্যালোচনা কারতে ও 
দেখতে লাগলেন । এই বৃদ্ধনয়নেব প্রকৃত তাৎপযণ্য কি, অনেকে হদবঙ্গর করিতে 
পারেন না। ইহার নাম প্রত্যাদণ্টত্ব; কত্ত: কাহার দ্বারা প্রত্যাদগ্ট 2 সেই এক 
পূর্ণ শুদ্ধ সত্তরের দ্বারা । তখন এই তাঁহার ?সম্ধান্ত হইল £ - 

গম্ভীর ১ শান্তো বিরজঃ ২ প্রভাস্ববঃ প্রাপ্তো মি ৩ ধম্নহামৃতোহ সংস্কতঃ। 
দেশেয় ৪ চাহংন পরস্য জানে যন্তান & তং ৬ পবনে চরেয়ঘ্॥॥ অপগতী গার 
বাহ্যথো ৭ হ্যাল্প্তো ৮ যথ গগনপ্তথা স্বভাবধম্মম, । চিত্তমনং ৯ 1বচারাবপ্রহুস্তং পরম 
১” আশ্চ্য]ং পরো বঙ্গানে ১১ ।। ন চ প্‌নবয় ১২ শক ১৩ অক্ষরেভাঃ প্রাবশতু ১৪ 
অনর্থযোগাঁবপ্রবেশঃ। ছুরি ১৫ [জনকতাধকারঃ নন্তবাস্তে ইঞ্চ ১৩ শ্রাত্ব ১৭ 
হি ধর্ম শ্রদ্দধান্ত ১৮ || ন চ পৃনারহ কাশ্চনস্তি ধম্মহ সোহাপি ন বিদাতি যলা নাস্তি 
১৯ ভাবাঃ। হেতঃক্লিয়পরম্পরা ২০ জানেত ২১ তস্য নভোতীহ ২২ আস্তনাস্তি- 
ভাবাঃ॥ কঙ্পপ্যতসহম্ত্র ২৩ অপ্রমেয়া ২৪ অহ ২& চারতঃ ২৬ পুরিমাজনসকাস্যে ২৭ 
ন চ ময়া প্রাতিলব্ধ ২৮ এষ ১৯ ক্ষান্তী ৩০ যন্তন আত্ম ৩১ ন সত্তঃ ৩২ নৈব জীবঃ ॥। 


১ গম্ভীবঃ। ২ বিরজাঃ। ৩ ময়া। ৪ বেগাঁমমং দেশেরয়ীমীত বা। & আনম ৬ তুষাীমুপবনে। 
৭ বাহযতঃ। ৮ আঁলপ্তম- ষথা। ৯ চিত্তনঃ ॥ ১১ পরমামগাষণস্:। ৯৯ বজানাত। ১২ অরম। 
১৩ শক্যঃ। ১৪ প্রবেশরিতুম্‌ | ১৫ প্‌ব্ব-এবমনান্ । ১৬ ইমন । ১৭ শরৎ । ১৮ ধন্ম ংশ্রন্ধধাতি। 
৯৯ নসীত্ত ২? পরম্পরাম | ২৯ জানাঁত। ইই ভবাত্ত। ই৩ পধ্ণভ্তম: ২৪ অপ্রমেয়ম 1 ই& অহম-। 
২৬ চাঁরিতবান:। ২৭ সকাশাং। ২৮ প্রা তলব্ধা, এবমন্যত্র। ২৯ এযা এবমনান্ন। ৩০ ক্ষান্তিঃ এব্মণ্যত্! 
৩১ আম্মা] ৩২ সওব। 


নিব্বণতত্ত ৮৫ 


যদ ৩৩ ময় ৩৪ প্রাতিলব্ধ এষ ক্ষান্ত মিয়াত ৩৫ ন চেহ কাঁশ্ত্জীয়জে বা। প্রকৃতি 
৩৬ হাম ৩৭ 'নরাত্ম ৩৮ সব্ব্ধম্মাস্তদ ৫৯ মাং ব্যাকীর ৪০ বৃদ্ধদীপনামা ৪১ ॥ 
করুণ ৪১ মম অনন্ত ৪৩ সব্বলোকে পরমন: চানর্থরতা ৪৪ মহং প্রতীক্ষ্য। ইয়ং 
পুনর্জনত। প্রস্ন ১ ব্র্দ ২ তেন আধাস্থ ৩ প্রবন্তীয় ৭ চক্রম-। এব অধ & ধর্ম গ্রাহ্য 
৬মেস্যাং সচ৭ মন রক্ষ কমে নিপত্য যাচেং। প্রবদতি ৯ বিরজা ১০ বিপ্রণীত- 
ধর্মং সান্ত বজানক ১১ সত্ব ১২ শ্চারকাণ্চ ॥ ল, ব, ২ অ। 

“এখন মামি গম্ভীর শান্ত নিৎপাপ ও লোকভাঙ্কর : আম স্বাভাবক অমৃতময় ধর্ম্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছি। আম সমৃদায় জীবাদগকে এই ধদর্ম উপদেশ দিব । আমি কি পরের 
অবস্থা জনি না যে চুপ কাঁবিয়া উপবনে বসিয়া থাঁকব। আমার বাঁহঃ্থ অন্তরায় সকল 
[বিলুপ্ত হওয়াতে নালপ্তি হইয়াছি, আকাশের ন্যায় আমার স্বভাবই সুনিদ্মল ধম্ম। 
অপর লোকে আমার চিত্ত মন সন্দেহমূত্ত ও পরম আশ্চর্য বলিয়া জাঁনতেছে। এই 
অবিন্বর অবস্হা হইতে প:নরায় আবার অনর্থ বিষয়াগমে প্রবেশ বা প্রবেশ করান 
শান্তর অতীত। আগ প্ব্বতন 'জিনাঁদগের আঁধকার প্রাপ্ত হইয়াছ, সমুদায় জীব 
এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া ইহার প্রাত শ্রদ্ধাবান হইবে। ইহলোকে আর এরুপ ধর্ম নাই, 
[ মৃস্তিপ্রাতরোধী ] পদার্থ নাই, এমন কোন ধদ্মও 'বদ্যমান নাই । লোকে কেবল 
কারণ ও কার্ধা-পরস্পবা প্রানে, তাহার সম্বন্ধে আছে ও নাই এরূপ পদার্থ সকল 
[কর্‌পে থাকবে? পূর্বতন 'জিনাদগের নিকট হইতে আম কক্ুপ শত সহস্র প্যান্ত 
অপ্রমেয়  ধম্ম' | আচরণ কারয়াছ। কন্ত, যাহাতে আত্মা নাই, প্রাণ নাই, জীষ নাই, 
এ নবাত্ত যোগ আম পাই নাই। কেহ মরে না, কেহ জদ্মে না, এ সকল ধর্ম নিরাত্ম 
[ দেহাঁদর ] প্রকৃতি, এই [নবত্তযোগ যখন লাভ করিলাম, তখন আমাকে বুদ্ধদ্বাঁপ 
নাণে লোকে প্রকাশ কারবে | সব্বলোকে আমার অন্ত করুণা, অনর্থরত অপর লোকের 
মুখাপেক্ষা করিয়া আর কেন থাঁক। এই জনসমূহ প্রসন্ন, অতএব ব্র্গেতে স্থিতি 
কাঁরয়া ধম্মপ্রচ।রে প্রবর্ত হইব । এই আমার ধম্ম সকলে গ্রাহ্য হইবে । ব্রন্ধপদে * 
[নপাঁতিত হইয়া উহা সকলেই আমার নিকট যাচএঞা কারবে এবং জ্ঞানিগণ যাহাকে 
বশৃদ্ধ ধর্ম বাঁলয়া থাকে, ইহা তাহাই । [এ ধম্মগ্রহণের উপযুক্ত ] অনেক বিজ্ঞান- 
যুস্ত ও বদ্ধ জশব আছে।” বুদ্ধদেবের এই উপ্প'ই নব্বাণের পরম তত্তৰ প্রকাশ কারয়া 


৩৩ যদা। ৩৪ ময়া। ৩৫ ্িয়তে। ৩৬ প্রকৃতিঃ । ৩৭ ইর়ম:। ৩৮ অনাতনঃ। ৩৯ তদা। ৪০ 
৪৯ ব্যাকারয্যান্ত। বদ্ধদ্বপনামানম:। ৪২ করুণা । ৪৩ অনস্তা। 8৪ রতম:। 

১ প্রসন্ন । ২ রক্গাণ। ৩ আঁধচ্ঠায়। ৪ প্রবর্তায়ষ্যান। & অয়মূ । ৬ ধম্মো গ্রাহ্য । ৭ তৎ। ৮ পদে 
ইতার্থঃ | ৯ প্রবদান্ত। ১, বিরজস্কম- ৯১1 বজ্ঞনবস্তঃ | ১২ সত্তা । 

" ডান্ত।র রাজেন্দ্রনাল মিত্র প্রকাশিত লাঁলতাবঙ্তরের গাথাবোধক টণকাতে যে ভ্রম ঘাঁটয়াছে, তাহা 
আমর্য ১৮৩৬ শকের লা জ্যঙ্টের ধদ্মতত্তের প্রদশন কারয়াছি। এই ভ্রমে আমাদের মুল [সিদ্ধান্ত ষে 
বঘাঁটত হয় নাই, তাহাও সে স্থলে প্রাঁতপাদিত হইয়াছে। সং। 


৮৬ শাকামুনিচরত ও নিব্বাণতত্তৰ 


দিতেছে । তিনি যে সগ্ণ নির্গনের অতীত এবং 'নার্বকার পুরুষে একাকার হইয়া 
পরম সমাঁধ ও সম্বোঁধ লাভ কাঁরয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া 'ছিলেন, তাহা লক্ষণ 
সপ্রমাণ হইল। 

'ছ্বতীয়তঃ পর্ণতা-সম্ভোগের দশ প্রকার অবস্থা হয়, ইহাকে বর্গ বা ভা কাঁহয়া 
থাকে, যথা প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, আর্চত্মাত সুদ:জয়া, আভমূ্খী, দুরঙ্গমা, 
অচলা, সাধুমতখ. ধর্্মমেধ্যা । সুতরাং নিব্বণ শুন্যবাদ নহে, ইহা চিত্তের অতযন্বত 
অবস্থা, তাহাতে আর কিছ মান সন্দেহ নাই। 

আপ্চ 

“সুখো ১ বিবেকস্তঃস্টস্য শ্রুতধম্মস) পশ্যতঃ। 

অব্যাবধ্যং সুখং লোকে প্রাণভূতস্য সংযম: ॥ 

সুখা বিরাগতা লোকে পাপানাং সমাতিক্রমঃ। 

আসম্মন মানুয্/বিষয়ে এতট্বৈ পরমং সুখমূ ৮ ল,াব, ২৪ অ। 

“আম ধর্মতিত্ত দর্শন করিয়াছি, বিবেকপারতয্টে হইয়াছি, ইহাই আমার সুখ । 
কারণ প্রাঁণগণের সংযমই নিত্য সখ । এই অবনীমণ্ডলে পাপ আঁতন্রম করা ও বৈরাগ্যই 
সুখ । এই মানব-জীবনে ইহাই পরম সংখ ৮" বিবেক, বৈরাগ্য,ও চিত্তসংযমে যে 
তাঁহার অপার আনন্দ হইয়াছিল, কে আর তাহা অস্বীকার কারবে 2) 

নিব্বণি-প্রাপ্ততে তাঁহার সমূুদায় দেবভাব স্ফারত হইয়া গেল। অতএব নিব্বণি 
শুন্যবাদ নহে, পূণ ধবংসও নহে। 

“নাস্্যত্তরে ২ হস্য নাশো যথা চ বর ৩ বোধ 9 লব্ধা ।” 
ল, বি, ২২ অ। 

“উত্তরকালেও ইহাঁর বিনাশ নাই, কেন না হীন শ্রেষ্ঠ বোধি ( বিশৎদ্ধ জ্ঞান ) লাভ 
করিয়াছেন।” 

“কাজ্সা বিমাতিসমদয়া দসস্টাঁজডজান্ততা ৫ অশুভমূলা। 
তৃষ্ণানদী 'তবেগা ৬ প্রশোধিতা মে জ্ঞানসূয্যেণ 0৮ ল, বি, ২৪ অ। 

“অমঙ্গলের হেতু, দ;গাঁতর কারণ, দাম্টজলে নিপণাঁড়ত বাসনা ও আতপ্রবলা 
তৃষ্ণানদগকে আমি জ্ঞানসূ্ষের দ্বারা শোঁষত করিয়াছি” 

কুহনলপনপ্রহাণং মারামাংসর্যাদোষ ১ ঈধষদ্যিম্‌! ইহতে ২ ক্রেশারণ্যং 'ছন্নং 


বনয়াগ্সিলা দগ্ধম- ॥ 
মায়ামাংসর্যদোষ ও ঈর্ধাদ সপের বদনের ন্যায় বিনাশ করে। এখানে সেই 


কলেশারণ্য ছিন্ন হইয়াছে, বিনয়াগ্রি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। 


৯» সুখমেবমন্যত্র । ২ উত্তরাঁস্মন। ৩ বরা। ৪ বোঁধঃ। & দস্টিজলযান্দতা। ৬ আঁতবেগা 
৯ দোযেষযাদ্াম | ২ তখ। ৩ ময়েদ। 9 ময়া। ৫ ধাত,ভুতাঃ | ৬ চত্বারঃ 7 ৭ শ-্ভম:। 


নিষ্বাণতত্তব ৮৭ 


“ইহ র্যাদতব্রান্দিতানাং শোঁচতপাঁরদে বিতানপর্য/্তম- ! 
প্রাপ্তং ময়া হ্যশেষং জ্ঞানগ্ণসমাধিমাগম্য ॥ 
ওঘো যোগগন্ধাঃ শোকশল্যা মা: প্রমদাণ্চ ॥ 
[বাজতা মমেহ ৩ সব্ৰে সত্যনয়সমাধিমাগম্য 1৮ ল,বি, ২৪ আ। 
(«এই বোঁধিমূলে জ্ঞানগুণ সমাধি আরম্ভ কারয়া আমি রোদনরন্দন শোক 
পরিবেদনার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতি সত্য ও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া, পাপপ্রবাহ, 
যোগের রি ভাব, শোকশলা, মদ ও প্রমদ প্রভৃতি সমদায় আরকে আম জয় 
কারয়াছি।”) 
“ইহ তে মূলক্রেশাঃ সানুশয়া দুঃখশোকসম্ভূতাঃ। 
ময়া উদ্ধৃতা অশেষা প্রজ্জাবরলাঙ্গলমূখেন ॥ 
ইহ মে ৪ প্রজ্ঞাচক্ষযার্বশোধতং প্রকীতাবিশুদ্ধসত্তবানা্‌ | 
জ্ঞানাঞ্জনেন মহতা মোহপটলাবদ্তরং 'ভিম্নম, ॥| 
ইহ ধাতুভূত ৫ চত্‌রো ৬ মদমকরাবলোড়তা 'বিপুলতৃষ্ঞাঃ | 
্মৃতিসমর্থ ভাসকরকরাণ্রোর্বশোঁষতা মে ভবসমযদ্রাঃ ॥ 
ইহ ?বষয়কান্ঠানচয়ো বিতকসমো মহামদবাহঃ | 
নিব্বপিতো দীপ্তো ইবমোক্ষরসশগততোয়েন ॥ 
ইহ মে অনুশয়পটলা আস্বাদতাঁডদ্বিতকশীনঘোরষাঃ ! 
বাঁধযবলপবনবেগোবিধূয় বিলয়ং সমৃপনীতাঃ। 
ইহ পণ%গ্‌ণসমূদ্ধাঃ ষাঁড়ন্দ্িয়হয়া মদোম্মত্তাঃ ॥ 
বদ্ধা ময়া হাযশেষা সভাধিমশুভং ৭ সমাগ্ম্য ॥৮ ল, বি, ২৪ অ। 
“দুঃখশোকজনিত কম্মবিশেষ মূলক্লেশসকল প্রজ্ঞারূপ শ্রেছ্ঠ লাঙ্গলমুখে আমি 
নি:শেষ কারয়াছি। প্রকুতাবিশদ্ধ প্রাণগণের আমা দ্বারা প্রজ্ঞা চক্ষু শোধিত হইল । 
আযম মহাজ্জানাঞ্জনের দ্বারা যোহ্জাল ভেদ কাঁরয়াছি, আমার সম্ব্ধে বিপুল তৃষ্ণা- 
সম্ভূত মদনকরাবলোড়িত মূলীভূ্ত চাঁর ভবসমুদ্রু স্মতরূপ প্রবল ভাম্করের কিরণ 
বারা বিশোষত হইয়াছে । এখানে বিষয়কাম্টীনচয়যুস্ত ?বতকর্সহযোগী প্রদাপ্ত 
মহামদবাহ মোক্ষরসের শীতলজলে নিব্বচপিত করিয়াছি । বিষয়াস্বাদদরূপ তাঁড়ং এবং 
1বতকর্গর্জনষুস্ত আমার কম্মবিশেষ মেঘ বাঁধযবলপবনবেগে চালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে। শহভ সমাধি লাভ কাঁরয়া মদোন্মত্ত ও পঞ্গ:ণে সন্বার্ধত অর্থাং রূপ রস 
গুন্ধ স্পর্শ শব্দ দ্বারা তেজস্বী যাঁড়ন্দিয়ঘোটকগণকে নিহশেষর্পে বদ্ধ কারয়াছ।” 
“ইহ তন্ময়াহনৃবৃদ্ধং সব্বপরপ্রবাদিভির্যদপ্রান্তম্‌। 
অমৃতং লোকা হতার্থং জরামরণশোকদ-খান্তম. ॥৮ ল, বি, ২৪ অ। 
“অন্যমতাবলম্বিগ্রণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোকাঁহতার্থ সেই অমৃত 
বুঁবয়াছি, যাহাতে জরা মরণ শোক বিনষ্ট হয়।” 


৮৮ শাকামূনিচারত ও নব্বণতত্ত 


“যর স্কক্ধৈদুহিখমায়তনৈঃ তৃষ্াসম্ভবং দু খম, | 
ভুয়ো নচোপ্ভবিষ্যত্যভয়পুরামহাভ্যপগতোহ1স্ম ॥”  ল, 1ব, ২৪ অ। 
“দুঃখায়তন স্কদ্ধসমূহ দ্বারা তংষাজানত দুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না, আমি 
এখানে অভয়পূরণ প্রাপ্ত হইয়াছি ।” 
“মৈতীবলেন জত্বা পীতো মেহস্মি্নমৃতমন্ডঃ। 


রঙ স 
করূণাবলেন জিদ্বা পীঁতো মেহচ্মি্রমৃত মন্ডঃ । 
সঃ ৯ ঁ 


মুধদতাবলেন জিত্বা পিতো হ্যস্ম্নমৃতমন্ডঃ | 

ভিন্না ময়া হ্যাঁবদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিনবজ্রেণ |” লব, ২৪ অ। 

“আম এই বোধমূলে বাঁসয়া প্রেমবলে জয় কাঁরয়া অমতরস পান কাঁরয়াছি, 
দয়াবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান কারয়াছি, আনন্দবলে জয় করিয়া অমতরস পান 
কাঁরয়াছ, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশাঁন দ্বারা আবদ্যা ছেদন কাঁরয়়াছি ৮, তবে কি সপ্রমাণ 
হইল না যে, তাঁহার 'নধ্বণ, পরম মহন্ত, জীবন্মুষ্ত,। নবজীবনলাভ ভাগবতী তনু- 
প্রাপ্তি, সশরীরে দ্বর্গভোগ ৪ ইহাতে জ্ঞান আছে. বিনয় আছে, সত্য আছে, নীতি 
আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি আছে, মোক্ষরস আছে, বীর্য আছে, বল আছে, সমাধি আছে, 
মৈতি করুণা আনন্দ আছে, শান্তি আছে । কি নাই 2 সকলই আছে। অনন্তজ্ঞানরূপে 
স্থিতিপর্যযন্তের অভাব নাই। এ সম্দদায়ই আ'মত্ববনাশমূলক। তবেষে নির্বাণ 
প্রাপ্ত হইয়াও “আমি করিয়াছি” উত্ত হইয়াছে, তাহা আিত্বাবহীন. আবদ্যাঁবমনক্ত, 
তমোহীন “আমি” “মুক্ত আমি,” এশদ্ধস্বতবৰ আম ।” ঈশা যে বলিয়াছেন, “আম 
পথ, সত্য ও জীবন” সে কোন, “আম? তাহাও এ শহুদ্ধসত্ৰ নাব্বকার “আমি।” 
(এই নিব্বণসাধনের ৃবাবিধ উপায় আছে। প্রথমে প্রাতিকূল, তৎপরে অনুকূল । 
প্রথমোস্ত!ট দশ প্রকার, 'দ্বতীয়টি সাধনের অস্টাঙ্গ ৷ প্রাত্িকাল যথা-আত্ন্রম বা 
স্বকীয় দৈবতভাব, 1বাচাঁকংসা ' সংশয় ), শীলব্রতপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, 
কাম, প্রাতঘ (রোধ অথবা ঘৃণা » রূপরাগ অর্থাৎ ইহজীবনের প্রাতি অনুরাগ 
অর.পরাগ বা স্বর্গকামনার্গ জীবনে অনুরান্ত, মান, ওপ্ধত্য এবং আঁবদ্যা । 
অনুকূলে যথা-- সম্যক, দৃষ্টি, সম্যক সন্কপ, সম্যক বাক, সম্যক কম্মন্ত 
বা সদ্ব্যবহার, সম্যক আজীব বা সদুপায়ে উপজীবিকা আহরণ, সম্যক বায়ার, 
সম্যক স্মীত ও সম্যক সমাধি । এই অন্ট প্রকার সাধনের "বারা নিদ্বাণের পরমশত্ু 
পাপগ্ণীলকে চিত্ত হইতে অপসারিত কাঁরতে হইবে। সমাধি আবার চতব্বধ। 
[ববেধ, একাতিভাব, উপেক্ষকতা ও স্মাতিবিশুন্ধি। হহার প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্র 
প্রকাশ ও অসংপদাথে'র মূলপারিদর্শন অ্থণ নিব্বর্ণ, মোক্ষ, শান্ত, সমাধির প্রকৃত জ্ঞান 
প্রতীতি ও উপলব্ধি এবং তৎপরে, আঁবিদ্যা, অজ্ঞানত।, মোহ, আনত্যতা, ক্ষণভঙ্গর 


নব্বণতত্ুর ৮৯ 


বিষয়ের অসারতা প্রতীতি হইয়া থাকে। এই বিবেক পাঁরকার নিম্মল চক্ষু এবং 
উহা এক অলৌকিক জ্যোতি: । এই ধ্যানে পৃব্বোশ্ত বিষয়সকল আলোকিত হয়, তাবং 
সন্দেহ তিরোহিত হয়, প্রত্যক্ষ বিধ্বাস উজ্জল হয় । ধানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত 
বহদত্ব (60670120090) হইতে একত্বে €9৮150৮6থানএ 1 অর্থাৎ ব্যাট হইতে 
সমম্টিতে পরিণত হয়। তৎকালে ভিন্ন কতুর আর জ্ঞান থাকে না। সেই এক পরম 
পদার্থ” একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতশীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও 
প্রীত। তদ্ব্তীত বস্বন্তরে দৃথ্টি নাই, জ্ঞানও থাকে না, ভাব বা ভাবনাও হয় না। 
তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়; জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, 
সখ দুঃখ, আনন্দ নরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য আঁনত্য এই সমুদায় বোধের অতীত 
হয়। তখন আত্মা মধামাবস্থায় 'অবাস্হীতি করে। তখন আত্মা নাঁলপ্ত, উপেক্ষক, 
অস্পন্ট অবস্থায় নাক্িয় থাকে ; কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধে আসন্ত নহে, অধীন নহে, 
ক্রিয়াহীন জড়বং। চতথ' সমাধিতে আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়। এই আঁমত্ব বা 
অহংভাব বদীরত হওয়াতে 'চত্ত প্রন্তৃত 'নম্্মল হয়। অহগ্তকারই পাপের মূল, তাহার 
বনাশে পাপের বিনাশ, পুণোর উদয়, পাপজীবনের মাত ও ধম্্সজীবনের প্রাপ্ত ও 
জঞ্ম। এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, নাযাশ্চুলাভ, শাস্তরসের উদয়, 'নিব্বণরপ 
পরমতত্তেবর আবঙাব £ অনন্তজ্ঞান ও সত্তবদর্শন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়। এখন সন্ত 
প্রকৃতিস্থ হয় ও অমর হইয়া যায় । আর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জীবনও নাই চম্যাতিও 
নাই । সন্ত অগ্যুত রাজ্যে বিচরণ করে ও প্রমানন্দে বিহার করে া 
(শেষ সম্যক- সমাধি বা শম। বাহ্যক মানাঁসক সব্বপ্রকার 'রপ্‌ বশীভূত হইলে 
এই শান্তর উদয় হয় । চিত্তী স্থির, কোন বিষয়ে চণ্ল হয় না, প্রাতক্‌ল অন্কূল 
কোন ব্যাপারে ভাবান্তর হয় না, উহা শনরন্তর একই অবস্থায় আগ্ঘীত করে! ইহার 
নাম শম.। 
এই 'নব্্বণে চিন্ত পারামতার আঁধকারী হয়, পারামতার উপর হৃদয় অর্থাস্থাতি 
করে। 
দ্ানং শীল শান্তিশ্ ধ্যানং বাঁষ্যৎ বলন্তথা । 
উপায়ঃ প্রাণাঁধঃ প্রজ্ঞা চ্ছানং সব্বগতং হ তৎ। 
এষা পারামিতা প্রোস্তা বোধিসত্ৈরানন্দিতৈঃ || 
এখানে শখল শব্দের অথ" সাধৃতা, বীর্যয সাহস অর্থাং হীন্দ্রিয়াদর উপর অদ্ভূত 
কতত-তব, প্রাণাধ_নিগ্‌়ে দর্শন, সমস্ত ব্যাপারের আঁত সক্ষাদর্খন, সব্বগত জ্ঞান-- 
সাধ্ব'ভো মক সত্য প্রতাতি| 
/এই 'নব্বাঁণের পর শ্রবধ উন্নাতর অবস্থা হইয়া থাকে । প্রথমে বোধিসভ্্, পরে 
অহ, সব্বশেষে বুদ্ধ । এই বুদ্ধ উন্নাতির চরমাবস্থা, ইহা কেবল শাক]সংহেরই 
হইয়াছিল, তানই এই সব্বেচ্চি পূর্ণতা লাভ কাঁয়্যাছলেন। 


(১০) 


প্রচার 


ধম্মপ্রবন্তক মহাপূরুষগণের কার্য প্রণালী স্বতদ্্র । তাঁহারা লোকপ্রমুখাং উপদেশ 
শ্রবণ কাঁরয়া ধম্মপথে চলেন না, বাস্তাঁবক পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। 
জীবন্ত আগ্রময় জীবনই তাঁহাদের অপর্র্ষে ধম্মগ্রিন্হ, জ্বীয় আত্মাই তাঁহাদের প্রত্যাদেশের 
আঁভনব খাঁন, জীবন্ত মনোহর প্রকতিই তাঁহাদের নিকট আঁভনব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দণ্টান্ত 
বহন কাঁরয়া থাকে। শুদ্ধ শান্ত অধ্যাত্ুজগং তাঁহাদের বাসভম, সুতরাং তাহাদের 
অন্তশ্ক্ষ: নিয়তই উত্জবল। মানবপ্রকৃতি আর তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা বািয়া 
প্রতীত হয় না। সেই চিদাকাশ হইতে সতত জ্ঞানসম্ীরণ প্রবাহিত হইয়া ত"হাঁদগকে 
পারতৃপ্ত করে। তত দিবস তাহারা প্রচারকার্ষে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাবৎ তাহারা স্বীয় 
জীবনের লক্ষ্য ও গতি স্থির না করেন এবং মহান: উদ্দেশ্য সাধনের প্রণালী স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ না করেন। তাহারা সিদ্ধি লাভ না কাবিয়া প্রকাশ্যর:পে প্রচারে প্রবৃত্ত 
হয়েন না। “সেই ঘোর অন্ধতমসাব্ত সময়ে মুষা সায়না পত্বতে ও দাড় কাননে 
কি দর্শন কাঁদিয়াছলেন, যাহা দৌঁখয়া হতভম্ব হইলেন, তণ্হার বাক্য নিরোধ হইল, 
কণ্ঠ অবরহৃজ্ধ হইল, সব্বা্গ বিবশপ্রায় হইয়া গেল। সেই জীবন্ত ঈ*বরের জবলন্ত 
আঁবভবি; যাহার নাম “আম আছি।” তান বদাতের অত্যুত্জবল প্রভায় কি শবণ 
করিয়াছিলেন? “আমি আছি” যশহাব নাম, তাহার সুমধূর আদেশ-বাণী। তান 
যাহা দোথলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই নগরবাসীদের নিকট গিয়া প্রচার কারলেন। 
ঈশা নিবিড় আটবীমধ্যে প্রাবন্ট হইয়া চঙ্গলিশ দিবস কেন ক্রমাগত প্রার্থনা ধ্যান তপস্যায় 
আঅতিবাঁহত কারলেন, তেজঃপুঞ্জ ভাগবতী তনু লইয়া প্রফ:জ্লাচত্তে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলেন এবং সিংহরবে নগরে নগরে মধুর শ্ব্ীয়ি শভ সংবাদ প্রচার করিলেন। 
দেবার্ধ নারদের বীণার এমন কি অলৌকিক আকর্ষণ ছিল, যাহা শানয়া দেবগণ ম.গ্ধ 
হইয়া যাইতেন। “আহত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতাঁস” তিনি ডাঁকিবামান্র 
হদয়ে সুন্দর হরির দর্শন লাভ কারিতেন, সেই হরির মনোহর রুপসাগরে ডাুবিয়া স্বয়ং 
মত্ত হইতেন ও অপরকে প্রমন্ত করিতেন। তশহার হৃদয়ের ভান্তবীণা এমন বাঁজত যে, 
তাহা শুনিবামান্র দেবতারা মচ্ছিত হইয়া যাইতেন। এ দর্শনই তশহাকে হরিগুণ- 
কীর্তনে ব্যাকুল কারয়াছিল। পাঁরশুদ্ধ বৃদ্ধ এত দন প্রচার-কাধ্যে 'নিযুন্ত হয়েন 
নাই। এখন 'নব্বাঁণ লাভ কাঁরয়া সিদ্ধ হওয়াতে, শাক্য গসংহ নাম ধারণ করিলেন। 
বোঁধবক্ষের সুরস ফলাম্বাদন করিয়া আর তান একা অলসভাবে বাঁসয়া থাকতে 
পারিলেন না। বোধিবৃক্ষের চতুীর্্বধ ফল লাভ কাঁরয়া তিনি অলৌকিক র:প ধারণ 
কাঁরলেন। ধর্মরদচ, ধর্্মকায়, ধর্্মমাত ও ধম্মাচারী এই চার দেবভাব তাহার 


প্রচার ৬১ 


শরণাগত হইল। একে রাজতনয় নবীন সন্ন্যাসী, তাহাতে আবার জীবনের সকলই 
পাঁরবার্তত হইয়া নৃতন হইল । পৃথিবীর বাসনাতৃষা বিদুরিত হইয্া এখন ধর্মই 
তাহার একমান্র রুচি হইল, জীবশরাঁর বিনষ্ট হওয়াতে তানি ধর্মতন প্রাপ্ত হইলেন, 
মাত ও আচরণ সকলই ধম্মে পাঁরণত হইল। 
বদ্ধদেব নিব্বাণ লাভ কারয়া পণচক্ষতে চক্ষৃত্মান্‌ * হইলেন। 'নব্বণের 
সব্বেচ্চি ও পর্ণাবস্থাতে শারীরিক চক্ষু ব্যতীত অপর চতবব্বিধ আধ্যাত্মিকচক্ষু লাভ 
করা যায়। মাংসচক্ষ ধম্মচিক্ষ;, প্রজ্ঞচক্ষ;, দিবাচক্ষু ও বহ্ধচক্ষ এই পণ্াবধ নয়নের 
দারা তান মানবের অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি জীবের দুঃখে 
এক হইয়া গেলেন। তখন তানি বাদ্ধচক্ষে জীবগণের অবস্থাচিন্তায় মগ্ন হইয়া 
ভাবলেন, “কম্মাদর্হং সন্ব্্রথমং ধণ্মং দেশয়েয়ম্‌” এই প্রদ্ন উদয় হওয়াতে, তিনি 
প্রথমতঃ রুদ্রক এবং দ্বিতীয়তঃ অরাড় কালামের কথা স্মরণ কারলেন। তঁখহারা এই 
ধর্ম গ্রহণের উপযুন্ত ; অতএব তহাঁদগকে প্রথমত: নূতন ধধ্ম উপদেশ করিবেন 
বাঁলয়া ঁস্হর কারলেন। কিন্ত রুদ্রক সাত দিন এবং অরাড় কালাম তন দিন পূর্বে 
কালগ্রাসে পাঁতত হইয়াছেন জানিয়া, নিতান্ত দঃখিত হইলেন। পাঁরশেষে সেই পণ্জন 
শিষ্য, যাহারা তাহাকে পারত্যাগ কাঁরয়াছলেন, তশাহাঁদগ্গের উদ্দেশ কারলেন। 
তাহারা বারাণসীতে আছেন জানিয়া, প্রথমে বারাণসীতে যাইতে মনগ্থ কারলেন। 
তখন উরদাক্ব হইতে বাহর হইয়া বারাণসী আভিমখে যাত্রা করিলেন। বোধিম্ডের 
অনাতদুরে গয়াতে আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সাহত তশহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
এ রা্মণ তহার মুখমণ্ডলের অনুপম জ্যোতিঃ ও শরারের নির্মল 'দব্যলাবণ্য সন্দর্শন 
কারয়া, অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌতম, তম এরূপ ব্ুক্ষচর্ধায কোথায় শিক্ষা 
কারলে? তিনি বাললেন £_ 
“আচার্ষেযা নহি মে কশ্চিৎ সদ্‌শো মে ন বিদ্যতে । 
একোহহমীল্মং * সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতো 'নিরাশ্রবঃ 11 ল, বি, ২৬ অ। 


“আমার কেহ আচার্য নাই, মৎসদহশও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ, প্রমস্ত 
এবং কর্ম বন্ধশন্য হইয়াছি।” কি সিংহের ন্যায় বিক্রম, অথচ বালকের মত সরলতা ! 
লগ্জা ভয় তশহার নিকট আর স্থান পাইল না, তিনি িভীকচিত্তে স্বীয় জীবনের কথা 
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৯২ শাকামুনিচারত ও নিদ্বণতত্তৰ 


বাঁলতে বিদ্দহমান্ত কুশ্ঠিত হইলেন না। আজীবক তশাহার এই তেজোমর উত্তর শযানয়া 
হতজ্ঞান হইলেন, বদ্ধ ব্রাহ্ণ বাঁলয়া বিশেষ গাঁব্বতভাবে তশহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, 
তশহার কাত গব্বঝ খব্ব হইল। তখন তান প্‌নরায় বাললেন, তবে কি আপাঁন 
অহ, আপাঁন ভ্রিন ১ তিনি উত্তর কাঁরলেন, “আমিই লোকের একমান্ত শাস্তা, অতএব 
আমি অহ, আম কম্্মবন্ধ ক্ষয় করিয়াছি, পাপকে জয় কারয়াছি, অতএব আঁমই 
িন।” আজীবক বিনীতভাবে বাঁললেন, “ক তহ্যয়িজ্মন গৌতম গাময্যাস 7” হে 
আমুজ্মন গৌতম, তবে ত্‌মি কোথা গমন কাঁববে ? তথাগত বলিলেন £_ 
“বারাণসীং গামষ্যাঁষি গত্বা বৈ কাঁশিকাং পুরীম্‌। 
অন্ধভূতস্য লোকস্য কতৃস্ম্যিহং সদশীং প্রভান্‌ )। 
চে সং স 
শব্দহীনস্য লোকস্য তাড়াঁয়ফোহমৃতদ্‌ন্দভম- ৷ 
সং চে ঈঁ 
ধম্মচন্রং প্রবার্তয্যে লোকেম্বপ্রীতিবার্ত'তম্‌ |” ল, বব, ২৬ অ। 
“আম বারাণসী যাইব, তথায় গিয়া অন্ধকে দ:ট-শান্ত গিয়া চক্ষ-জ্মান্‌ কারব ও 
বাঁধরকে অনৃতদ:ন্দ]ভশ্রবণে ক্ষমতা দান কাঁরব। লোকে যের্প ধর্মে কখন প্রবা্তুত 
হয় নাই, এরপ ধম্মচক্ত তথায় প্রবার্ততি কারব।” আজীবক এই আগ্রময় সাহসের 
কথা শুনিয়া নিরুত্তর বহিলেন। তখন বদ্ধদেব পথে মগধরাজ বিম্বসার, এক 
ধনবান্‌ যুবা, যশোদেব ও তাহার পিতা মাতা এবং তশাহার পত্রী কন্ত্ক বশেবরূপে 
অভ্যার্থত হইলেন* । তান বৈরাগ্যকে পরম ধম্ম জান কাঁরতেন, সুতরাং গহ্চ্ছ 
বৈবাগীদগকেও বিশেষ সমাদব কাঁরতেন। অনন্তর বারাণসীতে উপাস্থত হইয়া 
»-দাব নামক আাশ্রহ্গে মাসন্রয় ক্ুমান্বয়ে অবাস্ছীতি করেন। তথায় পূৰ্বপাঁরাচিত সেই 
পণ্চজন শিষ্েব সঙ্গে তণহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা প্রথমে তশহার প্রতি 
অপারাচতেব ন্যাষ ব্যবহার করে। '্নাহাকে দেখিয়া কেহই কথা ন্য কাহয়া চাঁলয়া 
যাইতেছিল। তন্মধে) জ্ঞাতকোশ্ডিন্য নামে এক জন “কি গৌতম” বলিয়া সম্বোধন 
কঃ তে, বাঞ্ধদেব তাহ।তে কাঞ্ঞ্মান্র রুষ্ট না হইয়া, বরং তাহার প্রাত প্রেম প্রসন্নতা 
ও অত্যন্ত সমাদর প্রকাশ করিলেন! তাহার এই বাবহারে জ্ঞাতকোশ্ডিন্য ব্রাহ্মণতনয় 
অতান্ত 'িনীতঙাবে তহার চরণতলে পাঁড়য়া, স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্বক, বার 
বার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তপোধন শাকামুনি প্রসন্ন হইয়া তশহাকে আঁলঙ্গন করিলেন। 
পরে অবাঁশখ ঢার দন শষ্য ইহার দষ্টান্ত অনুসরণ কারল। তিন তাহাদিগকে 


* ললিতাঁবস্তরে এ সম্বন্ধে এইমান্ন আছে যে, তান পথে অনেকের কন্তৃকি সমানিত ও নিমান্লত 
হয়াছিলেনা এক নাক তঃপণা না পাইঞ্গা তাঁহ!কে গঙ্গা পাব কাসিয়া দেয় না। ভান আফাশমার্গে 
প1২ হইয়া যান। নাবিক অন.তপ্ত হইয়া রাজ্জা বিম্বস।রকে এই সংবাদ দেয়। তান সমূদদায় প্ররাজত- 
গ্রণের তরপণ্য লওয়া ব্ধ করিয়া দেন । সং। 


প্রচার ৯৩ 


ধম্মচন্ প্রবর্তনসূত্র অর্থাৎ সাব্বভৌ মক ধর্্মরাজ্যের মূলতত্তৰ ব্যাখ্যা করিয় বুঝাইয়া 
দিলেন। বারাণসীর মৃগদাবে তানি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনূরাগের সাহত ধর্মতত্ত 
ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা কারতে আরম্ভ করিলেন, শত শত লোক তচ্ছঃবণে মুঙ ও 
অনুগত শিষ্য হইল । অনেক গৃহস্থ তাহার ধম্ম'মত গ্রহণ করিয়া দেবপূজা 
পাঁরত্যাগ কাঁরল। নানাস্থান হইতে নরনারী সকল তশহার আভনব ধর্মের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ মানসে এ মূগদাবে আগমন কারতে লাগল । ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূখ ব্রাহ্মণ 
ক্ষন্িয়, শর প্রভৃতি জাত নির্বিশেষে মুন্তি ও নিব্বণের উপদেশ শুনিয়া মোহিত 
হইয়া, নব ধন্মে" দর্ীক্ষত হইতে আরম্ভ কাঁরল। বহুকাল হইতে বাণাণসী আত 
প্রান ও প্রাসদ্ধ। ইহা বিদ্যা ও ধন্মচচ্চরি এক প্রধান স্থান এবং 'িন্দধন্গের 
[নগড়ভীম। সব্ব্বপ্রথমে এই স্থানেষ লোকাঁদগকে বশীভূত ও ধম্মে দীক্ষিত কারতে 
পারলে, শা*বচ্ছি জনগণকে সহজে হস্তগত করা যাইতে পারে । ব্দ্ধদেবে এখানে 
প্রীতষ্ঠা লাভ হইল, চারাঁদকে তাহার নাম প্রচারত হইঘা পণ্ড়ন। যাঁদও তান 
এই সংসারকে একমাত্র বাসনা ও তৃষ্ার মূলীভূত্ত কাবণ এবং মায়া  ক্ধনের প্রত 
ড় বিবাস কাঁরতেন, তথাপি ধম্মন্ঠ শুদ্ধাচারী সংবতেন্দুয় সাধুগৃহন্ছদগকে 
উদবপবায়ণ সন্ধ্যাসসী অপেক্ষা শ্রেন্ঠ মনে কাঁরয়া, ধম্মে' দরশীক্ষত কারতে লাগিলেন । 
ইতাবসবে মগধাধিপাতি যুবরাজ তণহাকে নিজ রাজধানী রাজগৃহে পদাপণ করিতে 
নমল্তরণ করিয়া পাঠাইলেন। 

এই সময়ে তাহার এক ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ভিক্ষুদদল সংগঠিত হইল । তাহাদিগকে 
লইয়া তানি উরযাীবজ্বের মনোহর নিবিড় কানন মধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন। তথায় 
দ্বজজতনয় কাশ্যপের সাঁহত তাহার পারিচয় হয়। তশাহারা ভ্রাতৃত্য়ে বুদ্ধদেবের নাম 
শ্রবণ ক) রয়া দর্শনমানদে তৎসকাশে উপ্ান্ছত হইলেন। সকলেই ব্ক্ষচারা দাশশনক 
পাণ্ডত, কিন্তু আগ্রহোত্ী ছিলেন । প্রাসদ্ধ অধ্যাপক ও উপাধ্যায় বাঁসয়া 
সংবিজ্ঞ লোকেরা অনেকে ইহাদের নক অধ্যয়ন কারতেন। পরম জ্ঞানী গৌতম 
তশহাদের মধ্যে কিছু গাঢ় প্রণয়ে বাস ও কথোপকথন করাতে, জোম্ঠ কাশাপ তখহার 
মৃত ও 'িঞ্বাস অবলহবন কারলেন। তিনি আত সমমার্জতবুদ্ধি শাস্রজ্ঞ বিশেষ 
জ্ঞানী ও ব্রহ্মচারী বাঁলয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান পদ লাভ করিলেন। তাঁঠার 
মত পাঁরবার্তৃত হওয়াতে অবশিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ও তাহাদের শিষ্গণ সকলে ক্রমশঃ 
কাশ্যপের অনুসরণ কারলেন॥। একদা বুজ্ধদেব নবদাীক্ষিত শিষ্যগণকে লইয়া গয়ার 
1নকটবর্তী“ গন্ধহস্তী পব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময় সম্মূখস্হ গারিশিখরে দাবানল 
প্রজালত দেখিয়া, ততপ্রাতি লক্ষ্য করিয়া এক মনোহর উপদেশ দিলেন £-_ 

(হে কাশ্যপ, এ যে জ্বলন্ত হুতাশন দৌখতেছ, যত দিন মানবমানব বাসনা, তৃষা 
ও অবিদ্যার অধাঁন থাকে, তত দিন তাহাদেরও চিত্ত রূপে জ্বলতে থাকে । ইন্ট্রিয়াদি 
ও তাঁদ্বিষয় সকল এঁ প্রধূমিত অনলের ইন্ধনস্বর্প । বাসনা ও তৃষা ইন্দ্রিয় ও বিষয়- 


১৪ শাক্যমূনিচারত ও নিব্বা্ণতত্তৰ 


জনিত ইঞ্ধনে ক্রমাগত জবালয়া উঠে। মনৃষ্য ষত সুন্দর পদার্থ দর্শন করে, তত 
তাহার অন্তরে সুখস্পৃহা প্রবলতর হয়, এবং যত সেই স্পৃহা বলবতী হয়, তত 
দ:ঃখের কারণ ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। বিধয়াদর জান চিত্তে যত আঁধক হর, 
অসার সুখ দূঃখে মন তত লিপ্ত হইয়া যায়, এইরূপে জণ্ম জরা মৃত্যু শোক দুঃখ 
দৌম্মনস্যে দহ্যমান হইয়া মানবগণ অশেষ র্লেশ ভোগ করে। কিন্তু যাহারা 
বোধিমার্গের অনুসরণ করেন, তাহারা আত্মনিগ্রহে সেই বাসনা ও বিজ্ঞানর্‌প আঁগ্রকে 
প্রজবীলত হইতে দেন না, তাহারা সমূদয় অন্তরোন্দিয়কে সংযত কাঁরয়া শান্ত হয়েন। 
নব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিভ্রতা ও প্রেম, তাহারা তথায় উপনীত হইয়া পরম সম্বোঁধ 
লাভ করেন। অন্তর বিশুদ্ধ হইলে আর বাহ্য পদার্থ সকল অন্তরৌন্দিয়াদ্গগকে 
উত্তোজত কাঁরতে পারে না। এইরুপে ক্লমে তৃফ্ানল নিব্বণজলে নিব্বাঁণ হইয়া যায়। 
যথার্থ শিষ্য এই প্রকারে সকল পাপ্রে মূলব্‌ক্ষ হইতে এককালে 'বমৃত্ত হয়েন।” কি 
চমৎকার উপদেশ, বাস্তাবক কামক্রোধাদ রিপূসকল এক বাসনা ও তষ্তা হইতেই 
উৎপন্ন হয়। যাঁদ সেই তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়, তবে সম্‌দায় 'রপূর মূল পর্যান্ত 
বনষ্ট হইয়া যায়। তখন প্রকৃত পণ্য ও প্রেমের বিকাশ হয়। যে ব্যস্ত সেই অনপ্ত 
পূণ্য ও প্রেমের জলাঁধতে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার আর কোন বাসনা থাকে না) 

অতঃপর শাক্যাসংহ কাশ্যপ প্রভাতিকে সঙ্গে লইয়া রাজগহাভিমূখে বান্না কারিলেন। 
মগধরাজ বিম্বসার তৎকালে প্রতাপশালী এ*বধযবান রাজা ছিলেন! রাজা ইহাদের 
আগমনবার্ত শ্রবণ কাঁরয়া স্বয়ং অভার্থনা কারতে আসলেন । নগরবাসী সহস্র সহন্্ 
লোক ই'হাঁদগকে দোঁখতে কৌতহলক্লান্ত চিত্তে পথে প্রকাণ্ড ভিড় করিয়া দশড়াইল। 
রাজতনয় গৌতম যেমন আজানুলাম্বিতবাহ বিশাল উন্নতগ্রীব, কাশ্যপও তদ্রুপ । 
উভয়েই শান্ত বনীত ও গম্ভীর-প্রকাতি এবং সঙ্্যাসী। ইহার মধ্যেকে গরু, কে 
শষ্য, সকলে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কতক লোকে কাণাকাঁণি কারতে লাগল । 
তীক্ষ্মব্যাদ্ধ সবিঞ্ঞ গৌতম খাঁষ তাহা অবগত হইয়া কথাচ্ছলে দিজ্জাসা করিলেন, কেন 
তুমি আঁদতোর পূজা পাঁরত্যাগ্ কারলে? কাশ্যপ তাহার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য 
অবগত হইয়া এই প্রত্যুত্তর কাঁবলেন যে. কতকগুলি লোক দর্শন স্বাদ গন্ধ ও ইন্দিয়- 
পরতল্মতায় সখানুভব করিয়াছে, আর কতকগুলি ত্যাগে । আমাদের মতে এই 
দবাব্ধই অসার । নিব্বণি অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা হীন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য । বিশেষ 
যাহারা জরামরণজন্মের অধীন, তাহারা (িনব্বণ লাভ কারতে পারে না। যাহারা 
শ.দ্ধাআ্া ও উন্নত, তাহারা এই পরম শান্ত প্রাপ্ত হয়েন। উভয়ের এই কথোপকথন 
অবসান হইলে, রাজা 'বন্বসার তচ্ছবেণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বুদ্ধের নিকটে গিয়া 
তাহার নব প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ কারলেন। 

তৎকালে কাশাপ মগধপ্রদেশে আঁত প্রীসম্ধ লোক ছিলেন। এক 'দকে মহাজ্ঞানী 
কাশ্যপ, অপর দকে মগধাধিপাতি, উভয়ে আঁত প্রধান লোক হইয়া এই নূতন নিব্বাণ- 


প্রচার ৯৬ 


মাগ্গের অনুসরণ করাতে, পর 'দিন যাণ্টবনে হাজার হাজার লোক গোৌতমকে দেখিতে 
আসল এবং তাঁহার নূতন মত, আঁভনব মান্ততত্ৰ শ্রবণলালসায় তৃষ্ণার্ত হইল। 
শ্রবণাভিলাষী দর্শকগণের ভিড় ব্যগ্রতা উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া শাক্যাসিংহ 
আশ্যষ্যন্বিত হইলেন । পর দন 'তান যখন 'ভিক্ষাপান্র হস্তে লইয়া নগরের মধা দিয়া 
রাজন্বারে ভিক্ষার্থ উপাঁস্হত হইলেন, পথে সহম্্র সহন্ত্র নরনারী তশহার অলৌকিক ভাব 
দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগল ॥ কি উত্জবল জ্যোতিঃ, দিব্য লাবণ্য সৌমামার্ত, 
প্রসন্ন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও প.ণ্যময় মুখমন্ডল ! তাঁহাকে দেখিবামান্র দর্শকের 
চিত্ত প্রফুঙ্ল হইত । তিনি ষখন পথ 'দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মস্তক অবনত 
কাঁরয়া, দৃষ্টি ানমেন সংস্থাপন করিয়া, গম্ভীরভাবে জীবের প্রাত নিরাঁক্ষণ কাঁরতে 
কারিতে, ধীরে ধখরে পদ সন্টারণ কারতেন। এ 'দকে রাজা বিদ্বসার সুগত ভোজন- 
পান্র হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান শুনিয়া, ্রস্তভাবে তথায় সমাগত হইয়া, ভীন্তপ্্ধক 
তাঁহার চরণে প্রণাম করত কাঁহলেন, “ভগবান; যান্টবন বহু দুরে, আপনার আসতে 
ক্লেশ হর, অতএব অদূরে বেণুবনে অবাস্থাত করিয়! দাসকে কৃতার্থ করুন ।” শাক্যমনি 
এ বেণ্ুবনে দুই মাস অবস্থান করিয়া বাবধ উপদেশ প্রদান কাঁরলেন। বর্ষকালে 
চতূমমাস্যের সময় তিনি এখানে প্রাতিবংসর বহার করিতে আসতেন । এই মঠে 
ধর্মের মূলতত্ত্ৰ অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছলেন । এই বেণ্বনে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বচন 
শুনিয়া, শারি-পান্র ও মৌদগল্যায়ন নামক দুই জন সন্ন্যাসী স্বমত পাঁরত্যাগ্রপর্বক 
এই [ভিক্ষুকশ্রেণীভুন্ত হইলেন। ইহারা উভয়ে প্রধান শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে পাঁরগাঁণত 
হইলেন। শাকামান এই দুজনকে সংঘমধ্যে প্রধান প্র।তাচ্ঠত করাতে, পুরাতন 
ভিক্ষ-কগণের হিংসা উত্তোজত হইল । তাঁহারা সকলেই গোতমের প্রাত অত্যন্ত বিরন্ত 
হইয়া গেলেন। তখন গ্‌রু তাঁহাদের আন্তারক কলুষিত ভাব দেখিয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ন 
হইযা বাললেন, “দেখ, সকল প্রকার পাপ হইতে মুন্ত হইপ্া ধম্মপথে বিচরণ করা 
এবং আপন আপন হৃদয় 'নম্মল করাই বুণ্ধগণের ধর্ম । তোমরা কেন ইহার 
বিপরীত আচরণ করিতেছ ।” কি আশ্চর্য, মহাপুরুষেরা সকল যুগেই শিষ্য ও 
গ্রেরিতগণের দৌরাঝ্যু ও 1ববাদ জন্য সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্ত ক্লেশ পাইয়াছেন। 
মহাজনেরা 1সদ্ধপুরূ্ষ, তাঁহার নির্মল অ।কাশের ন্যায় প্রশান্তাত্ত ও বিশুদ্ধ এবং 
সম.দ্রের মত আঁত গ্রভীর অতলস্পশ'" সুতরাং তাঁহারা আর কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত 
হইবার নহেন। কিন্তু আঁসম্ধ অদংষত শিষাগণ 'ভন্নরচি, 'বাভল প্রকাঁতর লোক, 
সামান্য সংঘর্ধণ হইলে তাহাদের চিত্তের প্রচ্ছন্ন পাপানল জ্বলিয়া উঠে। দুই খন্ড 
শুক ইন্ধন লইগ্লা ক্ষণকাল ঘর্ষণ কর, দোখবে, অঙ্পকাল মধ্যেই তাহা প্রজলিত 
হইবে। 

অতঃপর বুদ্ধদেব দলের এইর্‌প হাঁনভাব 'নরীক্ষণ কাঁরয়া, ইহার পাঁব্তারক্ষা্থ 
কঠোর শাসনপ্রণালী স্থির করা আবশ্যক মনে কারয়া, বৈরাগ্ের কতকগ্যীল নিয়ম 


৯৬ শাকমুনিচারত ও নিব্বশিতত্তৰ 


সংস্থাঁপত কারলেন। ইহার নাম প্রাতিমোক্ষ। উহা ভঙ্গ কারলে [বিশেষ দণ্ডনখয় ও 
আশ্রম হইতে বাঁহত্কৃত হুইতে হইত । এই ভাবে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করাতে 
[ক্ষ দল সশাসিত হয়৷ মানবহদয় ?নরীতশর নৃতনাপ্রয়, কমাগত বিচিত্র ঘটনাবলী না 
দেখিলে বাস্তাঁবক তাহার উৎসাহ উদাম নিব্বণ হইয়া যায়। গৌতম রাজগহে 
আগসবামান্ত্ প্রথম প্রথম কয়েক দিবস লোকের মনে উৎসাহ ছিল। শার-পন্র ও 
মৌদগল্যায়নের ধম্মগ্রহণের পর আর কেহ নূতন তাঁহার শ্রেণণভ্ত না হওয়াতে, গ্রাসস্থ 
লোকেরা ভগ্মোদ্যম ও নিরুৎসাহত হইয়া, তাঁহাদের প্রাত বীতশ্রদ্ধ হইল। শিষ্যরা 
যখন ভিক্ষাথ: লোকেব দ্বারে দ্বারে গমন কাঁরতেন, সকলে তাহাদিগকে ও স্বয়ং 
বুদ্ধকেও বড় তিরস্কার কাঁরত. অধথা কথা বালয়া চত্তকে ব্যাঁথত করিত ' তোমাদের 
গরু কি এক নূতন মত ধাহর কাঁরদা, বৃদ্ধ পিতামাতার যণ্টিস্বরপ পত্রার্দগকে 
সন্ন্যাসী কারয়া গৃহশূন্য করিতেছেন, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই বালিয়া নগরবাসীরা 
তাঁহা'দগকে আতশয় ভর্খসনা করত । তাঁহারা ইহার সদুত্তর দিতে অক্ষম বিধায়, 
আপন উপদেষ্টার নিকট জানাইতেন। ইহা শুনিয়া শাক্যাসংহ তাঁহাদগকে এই 
উপদেশ দিলেন, বুদ্ধ কেবল ধন্ম ও পাঁবন্রতা শিস্তার কারতে চেগ্টা কাঁরতেছেন, তিনি 
কোন অস্ব্র দ্বারা বম্পূব্বক লোকের চিত্ত আকর্ষণ ক'রতে চাহেন না, পৃব্বতন 
বুদ্ধেরা মাহা কাঁরয়া 'গিরাছেন, তানি তাহাই কারতেছেন ' তিনি কেবল সত্য প্রচার 
দ্বারা লোক পাইয়হেন, অপর কোনরূপ কোশল তানি জানেন না। যাহার হদয় এই 
ধর্মপ্রহণ করিতে চায়, তনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন দতে প্রস্তৃত। 

এাঁদকে রাজা শদ্ধোদন শনিলেন যে, গোতগ্ সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জশবন 
পইয়াহেন: শত শত লোক তাঁহার অমৃতময় উপদেশকদদ্ব শ্রবণ কাঁরয়া মুগ্ধ ও 
পবিন্র হইয়া যাইতেছে. পাপী সাধ হইতেছে । তখন রাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
নিতান্ত ব্যাফুল হইলেন। এত/পুর [তা'ন রাজকুমারের ?নকট এক লোক প্রমুখাৎ যাঁলয়া 
পাঠাইলেন পে, বৃদ্ধ রাজা তোমাকে 'এক বার দোঁখতে চান, মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে 
দেখা দিয়া যাও। গৌতম পতার সস্শেহ বনে ববিগাপিত হইলেন, এবং সাঙ্গোপাঙ্গ 
সঙ্গে লইয়া আবলন্বে কাপ্লবস্ত; নগরীতে উপনীত হইলেন। তান ব্ক্ষচর্যয ও 
বৈরাগ্যের নিয়মানূসারে সহবের প্রান্তরের বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
1ভক্ষাপান্র হস্তে লইয়া সহরে বাহর হইলেন। নগরের দ্বারে আসিয়া ভাবলেন, 
ভক্ষার্থ রাজদ্বারে যাইব কি না? কেনযাইব না? সম্নযাসীর ধর্ম দ্বারে দ্বারে 
[ভিক্ষা করা. ইহাতে আর মান অপমান নাই । এই স্থির কারয়া রাজপ্রাসাদের আভমুখে 
যাইতেছেন, এমন সময় রাজার কর্ণগোচর হইল যে, কুমার অন্নের জন দ্বারে দ্বারে 
[তক্ষা করিতেছেন । ইহা শ্রবণে ?তান অত্যন্ত দুঃখিত ও ধবাস্মত হইয়া, প্রাসাদ 
হইতে নজ্ঞান্ত হইয়া দৌখলেন যে, সত্যই গৌত সাঁশষ্য ভিক্ষা কারতেছেন। তিনি 
তাঁহার উত্জবল মুখজ্যোতিঃ দর্শনমাত্র আববল ধারায় রোদন কাঁরতে লাগিলেন। 


প্রচার ৭১৭ 


ণতাঁন বাঁললেন, “প্রভূ, কেন তুমি আমাঁদগকে লাক্জত কারতেছ ? কেন তুম উদরাম্নের 
জন্য গ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারতেছ 2 আম কি এতগুঁল সন্ব্যাসীর আহার যোগাইতে 
পারিতাগ না?” গৌতম রাজার 'বিষন্বতা ও লঙ্জিত ভাব দর্শন কাঁরয়া বাঁললেন, 
“মহারাজ, আমরা সম্্যাসজাতি, এইরূপ ভিক্ষাব্ত্তই আমাদের ধর্ম, ইহার জন্য 
আপ্পাঁন আর কেন আক্ষেপ কাঁরতেছেন ৯” তাঁহার এই কথায় রাজার "চত্ত প্রবোধ 
গানিল না। তিন পুনবায় বাঁললেন, “দেখ, কুমার, আমরা রাজবংশসম্ভূত যোদ্ধা ও 
বীরতনয়। আমাদের বংশের কেহ কখন ভক্ষাব্ীত্ত অবলম্বন করে নাই।” গৌতম 
বাঁললেন, “মহারাজ, আপাঁন ও আপনার পাঁরিবারস্থছ লোকেরা রাজবংশজাত বলিয়া 
আঁভমান কাঁরতে পারেন বটে, কিন্ত; আমার জন্ম পব্বতন সন্্যাসী বুদ্ঘগণ হইতে । 
তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কাঁরয়া জীবন ধারণ কাঁরতেন । 'পতঃ আম সেই পিতদত্ত 
গুপ্তধন পাইয়াছ, তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য ।” এই 
বালয়া তিনি পিতাকে ধন্মের সার কথা বলিলেন । প্রবৃদ্ধ হও, নাদুত থাকিও না, 
পাঁবত্র জীবনলাভে বরবান: হও, যাহারা ধদ্মপপথে বিচরণ করে, তাহারা ইহকাল পরকালে 
পরমানশ্দ সম্ভোগ করে! অতএব পাপক্জীবন পারত্যাগ করিয়া সাধুজীবনের 
অন:সরণ কর ; যাহারা সংপথে থাকে, তাহারা ইহামূত্র পরম শান্ত প্রাপ্ত হয়।” সামান্য 
কথায় বুদ্ধ একাঁট গ্রভীর সত্য ব্যাখ্যা কারলেন, রাজা শুদ্ধোদন তাহা কিছুই ব্াীঝতে 
পারলেন না। এই নশ্বর দেহ যেমন পার্থর পতসম্ভূত, তদ্রুপ সাধ্‌ আত্মাসকল 
পূষ্বতন মহ?পুরুষগণ হইতে জন্মলাভ কাঁরয়া থাকে । মহাপ্রুষেরা শরীর পরিত্যাগ 
কাঁরয়া চাঁলয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধৃতা, দৃষ্টান্ত, পাবন্র জীবন ও স্বগাঁয় গভীর 
প্রভাবে নিত্য ইহকালে জীবিত থাকেন। যোগ ভান্ত সমাধি ধ্যান প্রেম বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি 
ইন্দিয়মংষম পুণ্য ও ত্যাগস্বীকার, এই স্বীয় ধন তাঁহাদের জীবনবৃক্ষের সংগ্বাধূ 
ফল। মানবীয় আত্মার সাহত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে । যখন তাঁহাদের 
সাহত আমাদের গভীর যোগ হয়, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মাতে একীভূত হইয়া 
যান, তখন তাঁহাদের সমূদায় ধন অ।মাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হয়, তাঁহারা আমাদের 
আত্মাতে পরিণত হইয়া যান, সম.দায় স্বতন্নভাব 'বিদারত হইয়া ষায়। ভক্তের ভন্তি- 
সাগরে, যোগগণ যোগসমাধিতে মৎস্যের ন্যায় বিচরণ কারতেছেন। বখন আমরা 
ভান্ত কি যোগে মগ্ন হই, তখন আমরা তাঁহাদের ভিতরে প্রাবষ্ট হইয়া এক হইয়া যাই। 
ইহার নাম ষথার্থ সার্‌প্যষোগ 

অনন্তর মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহার 'ভক্ষাপান্ন 
স্বয়ং হস্তে লইয়া গৌঁতমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন । তথায় পারবারস্থ সমৃদার 
নরনারী দাসদাসী তাঁহাকে দোঁখবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা কাঁরতোছিলেন, তিনি 
তথায় গিয়া উপাবন্ট হইলেন। 'যাঁন ছিলেন রাজতনয় তিনি এখন ধর্মরাঙ্গ 
হইয়াছেন, সতরাং রাজশরারে আত্মার স্বর্গায় শোভা সংযুস্ত হওয়াতে, তাঁহার সোন্দর্য 
ছ্বিগণিত হইয়াছে । মস্তক কেশহীন, গাত্রে গোরক কনর, হস্তে 'ভক্ষাপান্র, চরঞ্বয় 

৮ 


৯৮ শাক্যমানচারত ও নব্বাণতত্তও 


উপানাদ্বহীন, কুমারের অঙ্গে আর কোন ভূষণ নাই, কেবল ধন্মই একমাত্র অলগুকার 
হইয়া নবীন সন্ষ্যাসীর অন:পম জ্যোঁত: ও দিব্য লাবণ্যে দর্শকাঁদগকে মুদ্ধ কাঁরয়া 
দিল। মাতৃস্বসা ও মাতা গৌতমী ও অপরাপর রমণীগণ নিকটে আসিয়া আঁবরল- 
বেগে গোপনে অশ্রুব্ষণ কাঁরতে লাগলেন, আর এক একবার কুমারের প্রাত চাঁহয়া 
দুই এক কথা বাঁলতে লাগলেন। ইহার মধ্যে কুমার চাঁহয়া দৌখলেন যে, তাঁহাদের 
মধ্যে গোপা অনঃপাচ্থিত । সহচরীরা আসবার সময় গোপাকে ডাঁকিলেন, কিন্তু তানি 
উত্তর করিলেন, “আনার যাঁদ কোন মূল্য থাকে, যাঁদ বাস্তাঁবক আকর্ষণ থাকে, তবে 
গুণধর স্বয়ং আমার গনকটে আসবেন । আমার যাইবার প্রয়োজন নাই । আঁম ঘরে 
বাঁসয়াই তাহাকে ভালরপে অভ্যর্থনা কারতে পারব ”” “বিশুদ্ধ প্রেম, তুমিই কি সেই 
সচ্চিদানষ্দ পুরুষ ? না. তম তাহার অনৃপম লাবণ্য! তাীম মানব মানবীর 
অন্তরস্থ পাবন্ন ক্ধন, ত্াম স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যোগ ভীন্তর মিলন কারবার 
জন্য নরনারণকে পাঁরণয়সূত্রে গ্রাথত কর। তোমার অপার মাহমাগুণে এই দুই আত্মা 
পরস্পরের মধ্যে প্রীবন্ট হইয়া একীভূত হইয়া যায়) গৌতম সব্্বত্যাগী সন্্াসী 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু গোপার নির্মল প্রণয় বিস্ম ত হয়েন নাই। সহ্ধার্্মণী আসেন 
নাই বলিয়া, তান দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সমাভব্যাহারে পত্র গৃহাভিমুখে গমন কাঁরতে 
উদ্যত হইলেন। প্রথমে তিনি শিষ্যদ্বয়কে সতর্ক কাঁরয়া দিলেন যে, যাঁদ এই রমণী 
আমায় সপ করেন, তবে তোমরা কোনর:পে বাধা দিবেনা । অনন্তর ব্রদ্দচ্যরত- 
ধারণী গোপা দূর হইতে শ্শশ্রুহীন মুশ্ডিহকেশ গোঁরকবসনপাঁরধায়শী অনুপমকান্তি 
এক সন্ন্যাসী তশহার গহাভান্তরে প্রবেশ কারতেছেন, দেখিয়াই দৌঁড়য়া তখহার চরণে 
প্রাণপাত করিয়া কাদতে লাগিলেন । তাহার মনে হইল, যেন এক প্র্্ালত 
হুতাশনের নিকটবর্ত হইয়াছি, সে তেজ দ:ঃসহ । আর তিনি মনে করিতে পারলেন 
না যে গ্‌ণধর তাহার স্বজাতীয় লোক, কোন্‌ দেবাতুজ এই ভাবিয়া, তিনি গলদশ্রু- 
লোচনে পদতল হইতে উঠিয়া এক পাণ্বে দখাড়াইলেন। ইত্যবসরে রাজা তথায় 
উপাঁস্হত হইয়া, পাভ্রবধধূর পক্ষ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে কারলেন। 
বাঁললেন, দেখ, তোমার পরী কেমন অন্তরের সাহত তোমায় ভালবাসেন । তম যে 
অবাধ গিয়াছ তদবাঁধ তান সমৃদায় সুখে জলাঞ্জাল দিয়াছেন, একাহারে ও 
ভামশষ্যায় শয়ন কারয়া কোনরূপে দিনপাত করেন! বৃদ্ধ যাঁদও বৈরাগ্যের 
নিয়মানুসারে সম্ধ্যাসগ্রহণপর্ষীন্ত কোন ললনার শরীরমান্নও স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু 
পল্ভী পদস্পর্শ করাতে তানি কিছুমান্ন প্রীতরোধ কারলেন না। কারণ এইরূপ কাঁরতে 
দেওয়াতে, তান তাহার চত্তকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ কাঁরলেন, সহ্ধাঁম্গণীকে 
ধর্সচক্রে ও নিব্বাণসাগরে আনয়ন কাঁরলেন। সেই শুদ্ধ প্রেন আরও ঘনীভূত 
হইল। বাস্তাবক গোপা গৌতমকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে বিগ্কালত হইয়া গেলেন, 
সাত বৎসরের বচ্ছেদষণ্ত্রণা ক্ষণমান্ত দর্শনেই ভুলিয়া গেলেন । কারণ সতীদ্বে প্রকৃত 
বিরহ নাই, সামায়ক ও শারীরক অদর্শন মান্র। হৃদয়ের স্পর্শমাঁশ সদা অন্তরেই 


প্রচার ৯৯ 
গবরাজমান থাকে, তাহার আর সণ্টরমাণ ভাব নাই। এ কারণ উভয়েই উভয়ের মধ্যে 
শৃগ্ধ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন। 

বুদ্ধদেব কাঁপলবস্তূতে কিছু গাঢ প্রবাস কারলেন, রাজপারবারস্থ অনেকের চিত্ত 
তৎপ্রাত আকৃষ্ট হইল । গোৌঁতমীগভজাত বৈমান্রের ভ্রাতা নন্দকে প্রথমে তান 
সন্ন্যাসধম্মে দাক্ষিত করেন । একথা রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে রোদন কাঁরয়া রাজ্জীর 
নিকট গিয়া আক্ষেপ কাঁরতে লাগলেন । দেখ, আম 'নতান্ত দভাঁগা, কে বা রাজ্য 
ভোগ করে, কেই বা বংশ রক্ষা করে, আর কেই বা 'পপ্ডদান কাঁরয়া আমাদিগকে 
উদ্ধার করে, এক গণ্ডুষ জল দেয়, এমন লোক আর দোঁখ না। শাক্যাসংহ আবার 
কছুঁদিন পরে ভিক্ষার্থ রাজভবনে আিয়াছেন। এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম 
পারচ্ছদে সাঁঙ্জত কাঁরয়া দয়া বাঁলিলেন, “তমি পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও ।* 
রাহুল এই কথা শুনিয়া বলল, “মা, পিতা কে, তশহাকে আমি জানি না, আম এক 
রাজাকেই চিন। কে আমার পতা ?” গোপা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলি দ্বারা 
পনদর্শন করিয়া বললেন, “এ যে উঞ্জবলকাত্ত সন্ন্যাসী দোখতেছ, উনিই তোমার 
পিতা । উহ্শর অনেক ধন আছে । উনি আমাঁদগকে পাঁরত্যাগ করিরা গিয়া অবাধ 
উহাকে আর আমরা দোঁখ নাই । উহার নিকট গিয়া তম স্বীয় আঁধকার প্রাথনা 
কর। বল গয়া ষে, পিতঃ আম তোমার পনর আম এই বংশের প্রধান, অতএব 
আমাকে তুমি তোমার আঁধকার দান কর?” রাহুল মাতার নিকট এই কথা শিক্ষা 
কাঁরয়া নিভয়চিত্তে ও স্নেহ ভাবে পিতার নিকট পৈতৃক ধনের ভিখারী হইল, 
এবং বাঁলতে লাগিল, “প্তঃ, আম তোমায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছ।» 
বুদ্ধদেব তাহার কথায় বড় কর্ণপাত কাঁরলেন না, কোন উত্তর না দিয়া 
আহারাদ কাঁরয়া ন্যগ্রোধ উদ্যানে চলয়া গেলেন, বালক তশাহার পশ্চাৎ পশ্চাং 
চাঁলল . নাছোড়বান্দা, আবার সেখানে গিয়া তাহাকে এঁ কথা বাঁলয়া বিরস্ত কাঁরতে 
লাগল । 

বুদ্ধ এতক্ষণ 'নির্ততর ছলেন। দোঁথখলেন, যে শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিবারণ 
কাঁরতেছে না। তখন তান মনে কাঁরলেন, বালক পিতার নিকট সেই নম্বর ধন 
চাহিতেছে, যানা অনর্থের মূল। কিন্তু আমি বোধিদ্রুমতলে যে সন্ত রত পাইয়াছি, 
আমি ইহাকে তাহারই আধকারী করিব, ইহাকে আধ্যাত্মক জগতের উত্তরাধিকারী 
কাঁরয়া বাইব। এ নিরাঁহ দ্বাদশবধাঁয় বালক ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সে 
কেবল জননীর কথায় ধনের 1ভখারী হইয়াছে, বুষ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে চাঁলতেছে, 
আর মধ্যে মধ্যে ধনের কথ্য উল্লেখ করিয়া শান্তভঙ্গ কারতেছে। তখন মূনিবর 
অন্তরঙ্গ শিষ্য শার-পুনের প্রাত চাঁহয়া বললেন, “এই বালকের মস্তকমস্ডন কারয়া, 
দিয়া, ইহাকে দলভূন্ত কর।” পাথবীর পিতা মাতা আত সাদরে ও সস্নেহে স্বীয় 
পুত্রকে নিতান্ত আঁকাঁণধকর ধন দিয়া থাকেন, কিস্ত শাক্য রাহ্‌লকে এমন ধন দিয়া 
গেলেন, যে আড়াই হাজার বংসর অতীত হইল; তাহা এখনও ক্ষয় হয় নাই, কোন কালে 


১০০ শাক্যমদানচাঁরত ও নিব্বণিতত্তও 


ক্ষয় হইবারও নহে । পিতা যাঁদ স্বীয় তনয়কে সাধু ও অমর জশবন দিয়া যাইতে 
পারেন, তবে তাহার বাড়া আর পৈতৃকধন ক আছে ? 

এ 'দকে রাজা শুদ্ধোদন, কুমার রাহ?লেরও মস্তক মুড়াইয়া দলভূত্ত কারয়া 
লইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত হইলেন। একে বদ্ধ, তাহাতে শোকানলে হৃদয় 
ভগ্ন; িবশেষ একমান্ন আশাপ্রদীপ জবাঁলিতো ছিল, তাহাও আবার ধনব্বাণ হইল, ইহা 
ভাঁবয়া যংপরোনাস্তি আক্ষেপ কারতে লাগিলেন। মনে মনে কুমারের প্রাত নিরাতিশয় 
অপ্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে গিয়া বাঁললেন, দেখ, আমার একাটি কথা রক্ষা কারতে হইৰে, 
“পতামাতার অনুমাত ব্যতীত তুমি কোন সন্তানকে ভিক্ষুপদে আঁভীষস্ত কাঁরবে না।” 
শাক্য বন্ধ পিতার এই কথায় স্বীকৃত হইলেন । পতার অনুরোধ রক্ষা করাতে রাজা 
1বশেষ সন্ত স্ট হইলেন। পরে তপোধন শাক্য এখানে বত দিন ছিলেন, প্রায় পিতার 
সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া ধম্মপ্রসঙ্গ করতেন । এখান হইতে তান প্‌নরার রাজাগহাঁভি- 
মুখে যারা কারলেন। পাঁথমধ্যে অনোমা নদীতারে অন্ীপ্রয় নামক স্থানের চুযুতবনে 
কিছহ দিন বাস কারলেন। এই স্থানটি তাঁহার আতশয় 'প্রয়, ভাবষোগে তাঁহার 
সকলই স্মরণপথে ডীদত হইল । এই স্থান হইতেই তিনি ছম্দককে বিদায় দেন এবং 
এই নদীতে অবগাহন কারয়া প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন: এই কারণে তথার কয়েক 
দন ধম্মলাপ ও ধ্যানে আতবাহত কাঁরলেন। 

তিনি খন কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আনন্দ, দেবদর্ত, আনরহদ্ধ 
ও উপালী তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসে । তৎকালে রাজা শুদ্ধোদনের আর তিন সহোদর 
জীবিত ছিলেন, শুক্লোদন, অমৃতোদন ও ধোৌঁতোদন। শুদ্ধোদ্দন সব্বসযেত চারি 
ভ্রাতা । শুক্লোদনের পূত্র আনন্দ ও দেবদত্ত । অমৃতোদনের দুই পূত্র মহানাম ও 
অনির:গ্ধ। উপালী এক নরসংগ্দরতনয় । উপাঁরউন্ত চা?র ব্যান্তকে এই স্থানে দশাক্ষিগ 
কাঁরয়া, তিনি ব্রচষণ্রত দিলেন । কি আশ্চর্য্য! মহাত্মা একবার দেশে গিয়া, ঘরের 
প্রায় সম.দায় আত্মীয়গ্ীলকে বাঁহর কাঁরয়া আনলেন, এবং অনেকের চিত্তে এই 
ধর্মের প্রাত অনুরাগ সগ্ারত করিয়া আঁসলেন। কি অদ্ভুত, যাহার ধর্ম গভীর 
জ্ঞানপণ, বৈজ্ঞাঁনক, তপঠীসম্ধ, সেই ধর্মের এমন কি আকর্ষণ ছিল, যাহাতে মুগ্ধ 
হইয়া, প্রভূত ধনসম্পান্ত জ্বী, পুত্র ও পার্থব সুখ পরিত্যাগ কারয়া, লোকে ব্যাকুল 
হইয়া তাহা অবলম্বন কাঁরিত, চিন্তাশীল ব্যান্তর হৃদয়ে এ প্রম্ন সহজে উদয় হইতে পারে । 
শক্ত; খন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বায়, তখন বেশ প্রতাঁতি হয় যে, যাঁদও 
নিব্বা-তত্ে্ের দার্শীনক অংশ কঠিন, কিন্তু ইহার অপরাংশ বড় হৃদয়গ্রাহী ও সহজ । 
পাঁবন্ততা, শান্ত, অনরত্বসাভ, নিতা আনন্দ, গভীর প্রেম ও জশবে দয়া প্রভাতি আধ্যাত্মিক 
ভাবে লোকের চত্ত আঁতশয় তৃপ্ত ও সুখী হইত। আঁপচ তশহার জীবনের অর্্থ্ব 
দজ্টান্তে লোকে আরও মুগ্ধ হইয়া যইত । এমন প্রত্যক্ষ ধম্ম গ্রহণ না কাঁরয়াকে 
থাকতে পারে 2? মত দাশশীনক রকম হইলেও, সাধূজীবনের অপার মোহিনী শান্ত । 
পতঙ্গ যেখন স্বভাবতঃ আমির দিকেই গাত সণ্চালন করে, তদ্রুপ সংসারাসন্ত শাস্তীবহীন 


প্রচার ১০১ 


পাপদগ্ধ মনুষ্য সাধুজীবনরপ শীতল জলে অবগাহন করিয়া পরম পাঁরতৃপ্ত লাভ করে। 
এই দ্বিবিধ কারণে লোকে তাঁহার অন:রস্ত হইয়া পাঁড়ত। আরও সেই সময়ে শুত্ক 
কিয়াকলাপমান্রই ধম্ম ছিল। পাপ, হিংসা, পশ.বধ প্রভীতি আঁতশয় কদাচার প্রুবল 
থাকাতে. জীবনের শান্ত মনোহর সহখজনক পাব ভাব ব্রাহ্গণাদর সাধারণ চিত্ত বড় 
হৃদয়ঙ্গম কারতে পারত না। বৃদ্ধ তখন খুব আধ্যাত্বক ভাবে শান্ত ও পাঁবন্নতার 
কথা প্রচার করাতে, শ্রোতবর্ সহজেই নতুন বাঁলয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত । এই কারণেই 
[চলাশীল জ্ঞানপ্রবণ আত্মা দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখী হইত । 

অনন্তর তান সাঁশষ্য রাজগ্‌হে শ্বিতীয় বার বাস কাঁরলেন। এ স্থান পর্বত- 
বেণ্টিত মনোহর বালয়া, তিন বিশেষ অন্রাগের সাহত তথায় অবাস্থাত কারতেন। 
অনাাপশ্ডদ নামে এক ধনী যুবা বাঁণক, রাজগৃহে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কাঁরয়া প্রীত 
হইয়াছিলেন। তানি তাঁহার মধ্‌র বচনাবলী শ্রবণমানসে শ্রাবাস্ততে নিমন্ত্রণ করিয়া 
পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব তৎকন্তুক আহত হইয়া অস্তেবাসিগণ সম্ভব্যাহারে শ্রাবস্তিতে 
গমন করিলেন । শ্রাবস্তি প্রীসদ্ধ প্রাচীন নগর, ইহা বারাণসাঁর উত্তর পাঁশ্চম প্রায় ৫০ 
রোশ দ-রে অবাস্থত "৪ নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত । সেই সময়ে এই নগ্কর আত 
সমূদ্ধিশালী ও কোশলরাজ প্রসম্নজিতের রাজধানী ছিল। ইহার 'নম্ন দেশে এরাবতী 
স্রোতাস্বিনী বহমান থাকাতে, ইহার শোভা ও বাঁণজ্যের উন্নতি ছিল! কানিংহাম 
সাহেব বলেন, ইহার বর্তমান নাম সাহেত মাহেত, অধুনা ভগ্রাবশেষমাঘ । 
অনার্াপস্ডদ জেতবন নামে এক মনোহর উদ্যানে বিহার নিম্মা্ণ কাঁয়য়া দেন। 
এই হ্ানের বাহ্য দশ্য ঝড় সুন্দর বিধায় শাক্যম্দান এখানে বহ7 দন কালাতিপাত 
করেন। এই শ্রাাস্ত তাঁহার প্রধান বিহারের স্থান ছিল। বহু শিষ্যে পাঁরবোদ্টত 
হইয়া তিনি এখানেই ধম্মের গভীর তত্তবসকল  শক্ষা 'দিয়াঁছলেন, মনোহর 
বস্তায় অনেকের চিত্ত বিগ্লালত করিয়াছিলেন । রাজা প্রসনজিং স্বয়ং এই 
ধম্ম" গ্রহণ কাঁরহা, স্বীয় রাজোর অনেক প্রজাকে বৌ্ধমতাবলছ্বী করেন। তথাগত 
এই শ্রাবাস্ততে ক্লমাদ্বয়ে ব্রি সময়ে চাঁর বার বিহার কারয়াছিলেন। এই স্থানে 
বৌদ্ধধম্মের মূল গ্রন্হ িপেটকের প্রথম সন্রসকল িশদরূপে ব্যাখ্যা কারয়াছিলেন, 
এবং আত্মজ্জ রাহুলকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অন্টাদশবর্ষে ভিক্ষুপদে অভীধিন্ত করেন এবং 
মহারাহলসূত্রীবষয়ে উপদেশ দেন! রাহুল বিশেষ তত্তবাঁজজ্ঞাসং ছলেন। ধর্মের 
উচ্চতত্ত্বাব্ষয়ে তিনি অনেক প্রম্ন কারতেন, ধর্মজ্ঞ তাহা বিশদরুপে ব্যাখ্যা কাঁরয়া 
বঝাইয়া দিতেন। তৃতীয় বারে এ রাহুলকে যে উপদেশাবলী প্রদত্ত হয়, তাহার নাম 
রাহুলসূত্র হইয়াছে। বর্ষকালে বহু শিক্ষার্থী এখানে একাঁতিত হইতেন, এবং শিক্ষা ও 
সাধনতত্ব অবগত হইয়া, নিষ্বাঁণের পরম রসাস্বাদন কাঁরয়া তৃপ্ত হইতেন। বাস্তাঁবক 
শ্রাৰৃদ্তিই তাঁহার প্রধান বিহারভূমি ছিল। এখান হইতে তানি বৈশালীর মহাবন 
বহারে বাস করেন। তথায় উগ্রসেন নামে এক সামান্য যাদুকরকে দ্বধন্মে পারবান্তত 
করেন। এর ব্যান্ত নাকি চমংকার দাঁড় বাজি জানিত। 


১০২ শাকামুনিচারত ও নিব্বাণতত্তব 


ইত্যবসরে তার পাড়ার সংবাদ শনিয়া, অনাতাঁবলম্বে ভান পঃনরায় কাঁপল- 
বস্তুতে আঁসলেন। উপা্ছিত হইয়া দেখেন, রাজা শহ্ধোদন মদমদর্কূপ্রায়, শোক 
তাপ ও বার্ধক্য জীর্ণ শীর্ণ । তখন তাঁহার বয়স ৯৭ বংসর হইবে । আন্তমকালে 
গ্লুণধর পূত্রকে দেখিয়া ষংপরোনাদ্তি আশান্বিত হইলেন। পর '্গবস প্রাতে রাজা 
এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ কারয়। পরলোকে গমন কারলেন। বূষ্থদেব স্বয়ং পিতার 
জান্যোস্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন! এই বৃদ্ধ রাজার মত্যার পর শাক্যবংশ 'ছম্ তিব 
হইয়া যার । কারণ গৃহের সমুদয় যুবা তনয় সম্্্যাসী হইয়া সম্ধার্থের অন:সহণ 
করাতে, সমূদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল । যে কাঁপলবন্তু নগরের কণ্ত সমস্ধি, তাহা হেন 
তাসররাবৃত শোকাচ্ছন্ব হইল, রাজগৃহ শোকাঁবলাপের ধ্বানতে নিরন্তর শব্দায়ঙ্জান 
হইতে লাঁগল। রাজপারবারচ্ছ রমণগণ নিতান্ত নিরাশ্য়া অসহায়া হওয়াতে, বৃজ্ধ 
তাঁহাদিগকে মহাবনাবহারে লইয়া আসলেন । প্রজাবতী গৌঁতমী, যশোধরা পোপা 
ও অপরাপর পুরবাসনীগণ অনূরাগের সাঁহত তাহার অনুগ্ামনী হইলেন । আঁনিরুদ্ধ- 
স্াতা সন্দ ও তাঁহার ভগ্মী রোহপীও তাঁহাদের সাঁঙগনশ হইয়াছিলেন। ধ্মরাজ এই 
নারীগণের সতীত্ব, বরহ্মচর্যয ও পাঁঝ্তা বিষয়ে আতশয় চাস্তত হইলেন। অনিচ্ছা 
সতেও 'প্রয়তম আনম্দের অনুরোধে ই'হাঁদদগকে লইয়া একটি আাঁভনব সন্ন্যাসিনীদল 
সংস্থাপন করিলেন। স্বীয় পত্রী গোপা তাহার প্রধান নেতরীপদে আঁভীষস্তা হইলেন। 
এই বামা বৈরাগ্িণীদগকে ভিক্ষ-কী নামে আঁভাঁহত করা হইল। ি আশ্চখণ [িধাত।র 
লীলা! শাক্যাসংহ ষে ধদ্মনুরোধে গৃহের আত্মীয়বর্গকে পারত্যাগ কাঁরয়াছলেন, 
আবার সেই ধদ্রমেতে সকলকেই পাইলেন । স্ত্রী পত্র ভাই ভগ্নী বিমাতভা একে একে 
ডাঁহারই শরণাগত হইলেন। ছিল সংসার, হইল স্বর্গপুরী ! পার্থিব সম্বন্ধ বিদুরত 
হইয়া অবশেষে পাব বৈরাগ্যে তাঁহাদের সাঁম্মলন হইল ' কি চমৎকার ব্যাপার ! 
কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে এরূপ অপরুপ সংঘটন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আরও সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার আত্মীয়েরাই প্রায় এ দলের প্রধান নেতা হহপ্কা- 
ছিলেন। কি স্বগীয় যোগ ! অনলে অনল 'মাশল, প্রেমে প্রেম মালল, “সহজে ধায় নঙ্গী 
[সম্ধুপানে 1” যশোধরা গোপার হৃদয়নদী শাকোর গভীর জীবনসমদ্রে আসিয়া একীভূত 
হইয়া গেল। কি অনুপম শোভা ! স্বীয় প্রেম দুরতা ও স্বতথ্ঘতা জানে না। 
স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুই প্রক।তর আদশ হইলেন। পণ্যের যোগ, চন্দ্র সূর্যের মিলন। 
রাহলমাতা শাক্যমদানর প্রিয়তমা শিষ্যা মধ্যে পাঁরগ।ণতা হইলেন। একেবারে সম্পূর্ণ 
পাঁরবর্তন! যেন জহলন্ত পাবন! এ ত সহজ পাঁরবার নহে? পণ্যের অগাধজলাধতে 
সকলে মগ্ন হইলেন; ইন্দ্রিয়ের সংস্পশ“ লুপ্ত হইয়া গেল। 

মুনিবর শাক্য পরে ই“হাঁদগকে মহাবনাবহারে রাখিয়া, কৌশ।দবার মকুল পব্বতে 
চাঁলয়া গেলেন ।' এখন ইহাকে কোসম বাঁলয়া থাকে । এগার এলাহাবাদের পাশ্চম 
দাক্ষণ, বিস্ধাগ্িরর শাখামাত্। এ স্থানে তিনি একাকী নিক্গ্নভাজানত অপার 
ধ্যানসমাধির সুখে 'দিন যাপন কাঁরতে লাগলেন । বাস্তাঁবক বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে 


প্রচার ১০৩ 


একা থাঁকতে ভালবাসতেন । ইহার গ্‌ঢ় আঁভপ্রায় বেশ লাক্ষত হয়। অনেক সময় 
জীবন কর্ত'ব্যন্ত্রোতে ভাসমান হইয়া যায়, পাঁথবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চাঁলতে থাকে। 
কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন অতলম্পর্শ গভীর আধ্যাত্মিক সমুদ্রে মগ্ন হইয়া ষায়। মহা- 
পূরুষেরা এক এক বার সমৃদায় সঙ্গ পারত্যাগ কাঁরয়া অপার সাগরে ভাবতেন এবং 
জীবনের অন্নপান সংগ্রহ কারতেন। এজন্য তাঁহাদের স্বাতন্ত্য প্রয়োজন । এই 
ভরবে মকুলাগার উপর বিশ্রাম করিয়া, শাক্য রাজগৃহে পুনরায় উপনীত হইলেন। 
বিদ্বসার পর্সী রাজ্জী ক্ষেমা এই অবসরে তাঁহার নিকট দাক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ 
কারলেন, অতুল এরী*্ব্ধয রাজা ও সুখ ীবসঙ্জজন দয়া সন্মাসনীর জাবন সায় 
কারলেন। এই ব্যাপারে রাজ্যনধ্যে মহা আন্দ্যেলন উপস্থিত হইল । কুলের কূলবধংগ্রণ 
সশাঁৎকত হইলেন সকলে পরস্পর বলাবাঁল কাঁরতে লাগিলেন, কে এক নবীন সন্াসা 
আসিয়া নগরবাসনীদিগকে সন্নযাসনী কর্য়া দিতেছে । ক্ষেমার ধম্মগ্রহণে নবাঁনা 
গৃহিপীদের স্বামীরা এরূপ সাবধান হইতে লাগিলেন যে, 'ভক্ষুগণের উপদেশে 
বৈরাগিণী হইয়া তাহারা চাঁলরা না যায়। এমন কি, তৎকালে যেন ঘরে ঘরে বিভীষিকার 
ব্যাপার হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের উপদেশের এমনই মোহনী শীস্ত ছিল যে, মন দয়া 
এক বার নিব্বাণতত্্র শুনলে সে আর গৃহে থাকিতে পারত না! রাজগ্‌হে তাঁহার 
এক শিষ্য অদ্ভূত ক্রিয়া দ্বারা ভিক্ষাপান লাভ কাঁরয়াছে বাঁলয়া চতুর্দিকে জনরৰ 
উঠিল, অনেকে ভীত হইয়া ধন্মের শরণাগত হইতে লাগল । বুদ্ধদেব তাহা অবগত 
হইয়া, তাহার পান্র ভালা ফৌললেন এবং এইরূপ অদ্ভুত কার্য কারিতে তাহাকে 
[নিষেধ কাঁরয়া দিলেন। তান এ জন) [বিশেষ সতর্ক হইলেন যে. কোনর্‌গ 
প্ররোচনাতে যেন লোকে তাঁহার ধম্মণ গ্রহণ না করে। শুদ্ধসান্ত্রক ভাবে নিব্বাণ- 
লাভার্থ ভিক্ষ-গণ তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রকৃত কার্ষ হইবে, ইহা তান বিলক্ষণ 
[বাস কারতেন। পর বৎসরে বর্ষাকালে তথাগত কাঁপলবন্তুর নিকটবন্তী সংসংমার 
পথ্ধতে বিহার কারতে আসলেন! এ স্থানে নকুল ও মগালির পিতা মাতা তাঁহার 
ধম্্মগ্রহণ করেন! এখান হইতে তিনি দ্বিতীয় বার কৌণাম্বীতে যান। মগালি 
ইহার শিষ্যগণের মধ্যে অতিশয় বক প্রকৃতির লোক, সুতরাং কোন কারণে গৌতম ও 
আনন্দের বিষম [িরোধী' হইয়া দাঁড়াইল, সম্ধ্যাসাশ্রম ভগ্ন কারবার উপক্রম কাঁরল, বেশ 
দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। উ্ভয়পক্ষ মধ্যে সাঁহফ্কৃতা, ক্ষমা, প্রেম সংস্থাপন কাঁরতে 
তিনি বত্রবান্‌ হইলেন ; কিন্ত; মনোরথ পূর্ণ হইল না বিধায়, অগত্যা নিতান্ত দ; খিত্- 
মনে তান একা পাঁরলেয়ক বনে চালয়। গেলেন। 

এই স্থানে গ্রামস্থ লোকেরা 'নভূত বনে তাহার জন্য এক পণক:টীর নিম্াঁণ করিয়া 
দেয়। এ স্থানে তান বর চার মাস অবাস্থাত করেন। এ দিকে ভিক্ষঃগণ লঙ্জত 
ও বিষণ্ন হইয়া, অবশেষে গুরুর সান্নকট আসিয়া শরণাগত হইয়া পাঁড়লেন ও 
আঁত কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কারতে লাগলেন। তাহারা আদসিবা মাত দয়াল 
গৌতম সাদরে গ্রহণ কাঁরলেন, এবং অপরাধ মাঙ্জনা করিয়া কহিলেন, “যাহারা বিষয়ের 
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তুচ্ছত্ব অবগত নহে, তাহারা বিবাদ কাঁরতে পারে, তাহাদের পক্ষেও একটু জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । যেব্াশ্ত দংরদর্শী সুধীর প্রশান্ত জ্ঞানীর সঙ্গ পাইয়াছে, সে ইচ্ছা কাঁরলে 
সুখে বিহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার সঙ্গ ইহার বিপরীত, বরং অজ্ঞানাতামরাক্ম্ন, 
তাহার পক্ষে একা থাকাই শ্রেয়ঃ অতএব তোমাদের সঙ্গে আব আমার প্রয়োজন নাই । 
আম একাকী জীবন যাপন কাঁরয়া স্বীয় কর্তব্য সাধন কাঁরব তোমরা আমার কার্ষেযর 
[বিশেষ প্রাতব্ধক |” তাহার এই 'নতান্ত কাতরোন্ত শ্রবণ কাঁরয়া অনেকেই অনুতপ্ত 
হইয়া রোদন কারিতে লাগিলেন । এই ভাব দোঁখয়া শাকের হৃদয় দয়াতে দ্রবীভূত 
হইয়া গেল! তখন তান তাহাদগের সাঁহত শ্রাবাম্ত নগবে উপনীত হইলেন, এবং 
তথা হইতে মগধে পুনরায় চাঁলয়া যান। এখানে বীজবপকের আখ্যায়কা দ্বারায় 
্রাহ্মাণতনয় ভরদ্বাজকে স্বীয় পথে আনয়ন করেন। এই ব্রা্দণের কিছ; ভূমিসম্পান্ত 
ছিল, তানি কাষিকার্ধয কাঁরয়া জীবকা নব্বহি করিতেন । একদা সিদ্ধার্থ 'ভক্ষাপান্র 
হস্তে লইয়। ইহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেজস্বী পঃরূষ দেখিয়া গৃহের 
অপরাপর সকলে ত"হার চরণে প্রণাম করিয়া সমাদর কাঁরলেন, গকন্তু ভরদ্বাজ সম্যাসী 
দেখিবামান্ন আগ্নসম হইয়া উঠিলেন। গৃহ হইতে বাঁহঃপ্রাঙগণে আসিয়া বাললেন, 
“দেখ, শ্রমণ ঠাকৃব ! আম ভীম কষণ কারয়া তাহাতে বীজ বপন কার, তাই শস্য 
হয়, আর আহার কাঁরয়া শরীর রক্ষা কার । তামও যাদ 'ভক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া কর্ষণ 
কর ও বীজ বপন কর, তাহা হইলে সহজে আহার পাও, এর্প দুঃখ পাইবার কোন 
প্রয়োজন নাই ।” তদন্তরে শাক্য বাঁললেন, “ওহে ব্রাহ্মণ, আমিও যে কাষকার্ধ্য কার ও 
বাঁজ বপন কয়া থাঁকি, তজ্জনই আহার উপাচ্ছিত হয়।” তাহা শুনিয়া ব্রা্দণ কিণ্িৎ 
হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তম বৈরাগী, তম আবার কৃষক ?করূপে ? তোখার বলদ 
নাই, বীজও নাই, হালও নাই, তবে আর কৃঁষকার্ধা কিরুপে 'নিব্বাহ হইয়া থাকে ১” 
ইহা শুনিয়া শাকা বাললেন, “বলক্ষণ, কেন বি“বাস আমার বাজ, যাহা আম মানবের 
হৃদয়ক্ষেত্রে পন করিয়া থাঁক. সাধকার্যয আমার জলসেচন. ইহা যত কার তত ভুমি 
উব্্বরা হয়; জ্ঞান ও বিনয় আমার ফাল এবং আমার চিত্ত পাঁবচালক রশ্মি । আন 
ধর্মরূপ হলমুষ্টি ধরিয়া আছ। ব্যাকূলতাই আমার তাড়না, পাঁরশ্রম আমার বলদ ' 
এইর-পে আম কাষিকর্্ম কাঁরয়া থাকি, ইহাতে ক্ষেত্রজ আঁবদ্যাকপ্টকতরহসবল িবনণ্ট 
হইয়া যায়, তৎপরে [নব্বাণের অমৃতময় অপব্ব' ফল উৎপন্ন হয়। দেখ, এবংাবধ 
কাঁষকার্ষ্ দুঃখের অবসান হয়।” এই আখ্যায়কার প্রতোক ভাব ভরদ্বাজের হৃদয়ে 
[বদ হইয়া গেল, কে যেন তাহার চিত্ত কা়ুয়া লইল, ক এক অপরূপ ভাব তাহার 
আত্মকে বিমুগ্ধ কাঁরয়া ফোৌলল: ব্রা্মণ আর আত্মস্থ থাকিতে পারলেন না তদ্দন্ঢেই 
জীবন বুদ্ধের চরণে সমপপণি কারলেন এবং কীষকাধয ও বলদ হাল ছাঁড়ুয়া ভিক্ষুর 
নূতনাবধ কাঁষকর্মে নিষন্ত হইলেন) 

শাক্যাসংহ পুনরায় ব্যাঁ খতুতে চাঁলিয় গ্রামে মাসন্রয় বাস করিয়া শ্রাবাঁস্ততে 
প্রত্যাবর্তন কারলেন। পরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছু দিন অবাস্থাত 
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করেন। তথায় মহানাম নামে__তহার অপর এক খুজ্লতাতপত্ পিতা শুদ্ধোদনের 
রাজত্বের আঁধকারী হইয়া রাজকার্য্য কাঁরতেন, তখহার সুমধুর উপদেশ শানয়া এ 
ব্যন্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কাঁরলেন। এই বার শাক্ররাজ্য একেবারে ধংস হইয়া গেল, আর 
বংশের মধ্যে কেহই উত্তরাধকারী রাঁহল না। কাঁথত আছে, যশোধরা গোপা সন্্যাঁসনী 
হওয়াতে দণ্ডপাঁণি শাক্যের প্রাত আঁতশয় 'বরন্ত হইয়া আভসম্পাত 'দিয়াছলেন। এই 
পাপে নাক তান সবংশে উৎসম্ন হইলেন। 

এখান হইতে আলবা হয়৷ রাজগৃহে আবার কি দিন বহার করত বেণ্বন- 
খবহারে চারি মাস মাতবাহিত করেন। তথায় এক দিবস তান দোখলেন যে, এক 
[শকারা ব্যাধ জাল বিদ্তার কাঁরয়া এক ম:গ ধারয়াছে। বুদ্ধদেব বড় দয়ার্দুচিন্ত ছিলেন, 
জীবের ক্লেশ কোন প্রকারে দোখতে পারিতেন না, সংতরাং আস্তে আস্তে এ মৃগকে 
পাশ হইতে মুস্ত করিয়া দিয়া এক তরূতলে উপাঁবম্ট হইয়া সমাধস্থ হইলেন। এ 
ব্যাধ দূর হইতে সমদায় দেখিতে ছিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাঁহার প্রাত লক্ষ্য কাঁরয়া সে 
তীক্ষ] বাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ধানাবস্থায় সংজ্ঞাহীন শাকোর শরীর স্পশ না 
কাঁরয়া ভূপাতিত হইল । অতঃপর এঁ ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দৌঁখয়৷ স্তাম্ভত 
হইয়া গেল। শাক্য তখন ধ্যানভঙ্গ কাঁরয়া তাহাকে দষা ও প্রেমের কথা বালিতে 
লাগলেন, সে তখন চিন্রার্পিতের ন্যায় হতভদ্র হইয়া শুনিতে শুনিতে অবশেষে 
তাঁহার শরণাগ্গত হইল। উহারা সপাঁরবারে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া নীচবাৃততি 
পাঁরত্যাগ কারল । তৎপরে তথাগত শ্রাবস্ততে গিয়া মাবার কিছ;কাল বিশ্রাম করেন। 
প্রথমে বৃদ্ধ স্বয়ং ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে যাইতেন, কিন্তু শেষে নিতান্ত বয়োধিকত্ 
বশতঃ তাহা পারত্যাগ করেন। তাঁহার এক শষ তাঁহার জন্য ভিক্ষা কাঁরয়া আনত । 
কিন্ত; এ ব্যন্ত তাহাতে আপনাকে গৌরবাম্বিত মনে করিয়া স্বীয় গ্র€দেবকে বড় 
অবমাননা কারিত । ইহা 'নতান্ত গাহত কাষ্য জানয়া শাকা অতঃপর আনন্দকেই 
তহার নিতান্ত অনগত সঙ্গ কারলেন। আনন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 
থাঁকিতেন। পিছু কাল পবে দূরতর স্থান ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়াতে শাক্যাসংহ দাক্ষণ 
প্রদেশ পযণটন করিয়া আসলেন । রাজগৃহ ও শ্রাবাস্ত এই দই বিহার তাঁহার 
সব্বাঁপেক্ষা প্রিয় ছিল। আঁধকাংশ সময় তিনি এই দুই বিহারে প্রবাস কারতেন । 

একদা িম্ধার্থ রাজগৃহে উপনীত হইয়াছেন. এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য দেবদত্ত 
তথায় রাজা বিদ্বসারতনয় অজ্জাতশন্রুর সাঁহত মাত হইয়া তৎসাহায্যে এক বিহার 
িনম্সাঁণ করত এক স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন কাঁরিতে উদ্যত হয়। দেবদত্ত আনচ্দের 
সহোদর ও শাক্যের আত্মীয় ভ্রাতা । এ বাণ্তর প্রকাত তত বিশহদ্ধ হিল না বশেষতঃ 
ছু স্বাতন্দাপ্রয় হওয়াতে স্বয়ং এক জন গর; ও নেতা হইবার বাসনা করিত । 
গৌতম বেণৃবনাবহারে আছেন শুনিয়া দেবদত্ত তাঁহারই ?ীনকট আগিয়া জিজ্ঞাসা কারল, 
আমার অধীনে স্বতন্্ সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন কারতে ইচ্ছা কার এবং আপনার বৈরাগ্য- 
প্রণালী অপেক্ষা আমি কাঠনতর শাসনপ্রণালী ও পাঁবররতান্ুসারে সন্্যাসীদগকে 


১০৬ শাকামুনিচারত ও নিব্বাণতত 


পারচাঁলত কারতে আঁভলাষ কার । কিন্তু তিনি তাহার কথায় সম্মাত না দেওয়াতে 
দেবদত্ত তাঁহাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বিদ্রোহিভাবে চলিয়া গেল । এ দ্টমাঁতি অবশেষে 
অজাতশনুর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া গাহ্ত কাণ] কারতেও কুশ্ঠিত হইল না। কথত 
আছে, দেব্দত্তের কুমঞ্ত্রণায় অজাতশন্র পিতা 'িম্বসারকে হত্যা কাঁরয়া মগধের 
রাজাসংহাসন আধকার করেন। সগত যতাদন জীবিত ছিলেন, এ হতভাগ্য পাপমাতি 
তাঁহার জীবনাঁবনাশের জন্য তিন বার প্রয়াস করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইন্চে 
পারে নাই । তিনি বর্ষার সমস যখনই এই বেণৃবনাঁবহারে আসিতেন, তখনই এ দু 
শষ্য তাঁহাকে 'বাঁবিধ প্রকারে অবমাননা কাঁবত, এবং তাঁহাকে আঁসয়া বালত ষে, 
পভক্গযীদপ্ধের এই প্রধান ধর্ম ষে, তাহারা নগরের দুরবর্তাঁ অনাচ্ছাঁদত প্রান্তরে শয়ন 
ও অবস্থান করে ; এরুপ বহাবে খাকা কখন উচিত নহে । পাঁরত্যন্ত চীরখস্ড পারধেয় 
হওয়া কর্তব্য. নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কাঁরয়া অথবা বহারে প্রদত্ত অন্ন না লইয়া দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা কাঁরয়াই জীবন ধারণ সব্ধ্যাসীর প্রদ্ম” এবং শহদ্ধতত্তর শ্রবণের পক্ষে মংস্য মাংস 
একেবারে নাষদ্ধ । অতএব আপানি এইরূপ 'নয়মে কেন চলেন না?” তদ-স্তরে 
শাক্য বাললেন, “শ্থানীবশেষে এরুপ নিয়ম রক্ষিত হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন 
আপাতত নাই, কিন্ত; ইহা সন্ব্যাসগণের পক্ষে অবশ্যপালনীপগর্পে ানণীতি হওয়া 
নিম্প্রয়োজন । বিশেষতঃ যুবা ও কোমল প্রকাতির সন্ব্যাসীরা এই কঠোর 'নয়ম রক্ষা 
করতে অক্ষম । 1ভক্ষ ওদারক না হন, এতদ্ভিন্ন আহারের প্রাত এত গিশেষ দৃষ্টি 
বাঁখবার আবশ্যক নাই। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ খাদ্য প্রচলিত, ভিক্ষু 
তাহাই গ্রহণ কারবেন! নিনব্বপিপ্রার্থী সন্ন্যাসখর পাঁবন্ন হওয়াই শ্রেষ্চ কর্তব্য । তরুতলে 
ৰা গৃহবাসে, পারত্যন্ত ছিন্ন বা ধানপ্রদত্ত নব বসন পাঁরধানে, মৎস্য মাংস ত্যা্ধে বা 
প্রহা্ণে কছ7 আসে যায়না । দেখ, এই সকল বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম প্রচলিত 
কারলে নিব্বণের পথে ন্যাঘাত জাল্মতে পারে । অতএব এইরূপ একাঁবধ 1নয়ম 
করিবার কোন আবশাকতা দেখা যায় না। কারণ কেহ দনব্ব'ভ, কেহ সবল, কেহ বা 
কোমলস্বভাব, কেহ কঠোরপ্রকীতি, কেহ ক্টসাঁহফু, কেহ বা তত সাহু নহে ; 
সতরাং নিব্বপ্রার্থার পক্ষে বাহ্য বৈরাগ্যসাধনে এত কঙোরতার উপকারিতা নাই । 
আধ্যাত্বক পাঁবন্রতার প্রীতি ।বশেষ দৃষ্টি ও সাধন নিতান্ত কর্তব্য ৷” দেবদত্ত ধর্ম রাজ 
গুরুর এই কথা শ.নিয়া অপ্রাতভ হইয়া চাঁলয়া গেল, এবং শেষে নিজে এক দ্বতত্দ 
আশ্রম নম্মাণ করিয়া, কতকগীল সন্ন্যাসী ও শ্রমণদল গঠন কারয়া, কিছু দন ধম্ম- 
সাধনের ভাণও করে, প্রচারও করে : কন্ত," অঙপা দনের মধ্যেই ইহার লালা সংবরণ 
কাঁরতে হইয়াছল! অজাতশন্রু কেবল নামে বৌদ্ধ ছিলেন। গৌতমের মৃত্যর 
একবর্য পূব্কে হীন শ্রাবাগ্ত আঁধকৃত এবং কাঁপলবস্ত; সম্পৃণ'রুপে বিনন্ট করেন। 
এইরপে বোধসত্ত্ৰ প্রায় ৪৪ বংসর প্রচার কারয়াছিলেন । তিনি সমুদয় মগধ, 
অযোধ্যা ও উত্তর পাঁশ্চমাণ্চলের অনেক স্থান এবং দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়াছেলেন। 
বৎসরের মধে। আট মস পর্যটন কাঁরতেন ও চার মাস এক স্থানে পর্ণকুটীরে অবাস্থাত 


প্রচার ১০৭ 


করিয়া উপদেশ দিতেন । বর্ষাকালে চাতুর্মস্যের সময় গ্রামস্থ লোকেরা প্রায় উপদেশ 
শহানবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত, সেই জবকাশে খুব মধুর বস্ততার শ্রোতৃবর্গের 
চিন্ত আকর্ণণ কারতেন। 

অনস্ঞর ?তনি সর্বশেষে বৈশালীতে সমাগত হন। আত্মদৃষ্টি সহকারে উপলব্ধি 
কাঁরলেন ষে, তাঁহার জীবনের কার্ধা শেষ হইয়াছে! এই বিবেচনায় একাদন তথায় 
সঙ্গৃদয় অহ, স্থবির ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবক্দগকে সমবেত কাঁরয়া এই উপদেশ 
দলেন। “হে ভিক্ষুগণ, সম্পর্শভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও, |নব্বাণ 
লাভ কব। যে ধম্ম আম প্রকাশ কীরলাম। তাহা ইতসততঃ প্রচার কর। এই 
পাঁব্ততা ও নিব্বপিধম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়, শত শত নরনারা সুখী ও কল্যাণের জঙ্ব 
ইছাতেই বেন নিত্যকাল স্থিতি করে। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে শাস্ত বিস্তার 
ও দুঃখ অবসান কারতেই যেন এই ধর্্ম প্রচারিত হয় । হে ভিক্ষুগণ, আপ দিনের 
মধ্যেই তধাগত ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন। মাসন্রয়ের ভিতর তাঁহার মৃত্যু 
হইবে । আমার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্যও শেষ হইয়াছে, শরীর অবসন্ধ 
ও লুব্বলল হইয়া পাঁড়য়াছে। আম এখন তোমাঁদগকে রাখিয়া যাইতোঁছ, এখন 
তোমাদের কউ হইতে 'বদার লইতে চাই। 'ভক্ষ-গণ, আন;রাগী ধ্যানপরায়ণ ও 
পাঁবন্ন হও; প্রতিজ্ঞা ও ব্লতপালনে দ্‌ঢুতর হও, স্ধাঁয় হৃদয়ের প্রাত নিয়ত দৃণ্টি রাখ । 
যে অন্রাগের সাহত এই ধন্মের অনুসরণ ও সাধন করিবে, সেই জীবনসাগরে পার 
হইবে এবং দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবে 1” 

স্থবিরগণ তাঁহার শেবোন্তি শ্রবণমান্ন বিস্ময়ান্বিত ও স্তাম্ভত হইলেন, এবং সকলে 
স্রয়মাণ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ণ হইলেন । পরে গম্ভীরপ্রকীত সৃগত একান্তে নিকটে 
কাশ্যপকে ডাকিদ্া বলিলেন যে. “দেখ তোমার সাঁহত আম বস্ পাঁরবর্তন করিব, 
তোমাতে আম এবং আমাতে ত"ম, এইভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে নিত্য অবস্থান কাঁরব, 
ত:মি আমার প্রাতানাঁধ হইয়' সকলের পাঁরচালক হইয়া থাঁকবে !” কাশ্যপ তখন 
নিতান্ত দীনভাবে প্রেমের সাহত তাঁহার আদেশ পালন কারলেন। কি চমৎকার ! 
[তান আধ্যাতিক যোগ স্থাপন করিয়া বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ হইতে শিষ্যাদগকে মুক্ত 
করিলেন । এই ত প্রকৃত যোগ, ধন্ম ও প্রেমেযে যেগ স্থাপিত হয়, তাহা কদাপি 
বৰচ্ছিন্ন হয় না। পাছে শিষ্গণ তাঁহার অদর্শনে দব্বল ও সাধনহান হইয়া পড়ে, 
এজন্য 'তাঁন পূর্ব হইতে সাবধান হইলেন। 

অনন্তর তান বৈশালী হইতে কুশী নগরাভিমূখে যাত্রা কারলেন। পথে পাব 
গ্রানে চণ্ড নামে নীচ জাতির গৃহে আতথ্যসংকার গ্রহণ কারলেন। এ ব্যাস্ত আত্মবং 
সেবা করিবে বাঁয়া, শুকরের মাংস ও অন্ন প্রস্তূত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার 
[ভক্ষার এই এক প্রধান নিয়ন ছিল যে, দাতা যাহা দত, তাহাই আশীব্বাদপর্্বক 
গ্রহণ কারতেন। কিন্তূ সন্যাসী বলিয়া কেহ তাঁহাকে মাংসারদদি আহার করাইত না। 
তবে তাঁহার কোন স্পন্ট নিষেধও ছিল না। চণ্ডের সেই মাংস অন্ন গ্রহণ করিয়া 


১০৮ শাক্মুনিচরিত ও নিব্বণিতত্তৰ 


শাক্যাঁসংহ কিং পাঁড়াগ্রস্ত হইলেন ; উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন ; পথে যাইতে 
যাইতে অবসন্ন হইয়া পাঁড়লেন, চলচ্ছন্ত রহিত হইল, তৃষণায় আছর হইয়া পাঁড়লেন। 
পরে কুকুষ্টা নদীতীরে উপবেশন কাঁরয়া কিছুকাল বিশ্রাম কীরলেন। আনন্দ ছল পান 
করাইয়া তাঁহাকে কতকটা সংচ্ছ কারলেন। পরে নদীতে অবগাহন কাঁরয়া তান বরং 
সবল হইয়া বেশ আরাম পাইলেন। এইর্‌পে বিশ্রাম লাভ করিয়া কুশী নগরের 
নিকটবন্তু উদ্যানে উপাঁস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তান বেশ বাঁঝলেন যে, মৃত 
তাঁহার আসম্ন। তখন তিন শাস্তমনে ভাবতে লাগলেন যে, চণ্ডের প্রদত্ত আহার্য 
আমার এই সাংঘাতিক পাঁড়ার কারণ ।॥ তাহাতে তিনি কিছ; মান্র ক্ষুণ্ন বা ভীত 
হলেন না, বরং শান্ত ও ধাঁর থাঁকয়া তাহ'রই শুভ চিন্তনে দয়ার হইলেন। চণ্ড 
যাঁদ ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আপনাকে তিরস্কার কাঁরয়া আত্মদ্বাত্তী হইবে 
এবং অপরে আমার মৃত্্ার কারণ অবগত হইলে, গাঁরব চম্ডকেই সকলে ভর্খসনা 
কারবে; এই ভাবিয়া তিনি আনন্দকে গোপনে ডাকিয়া বললেন “দেখ, তম চস্ডকে 
বাঁলও যে, তোমার জন্মান্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ হইবে, কারণ তোমারই অন্নে 
সিম্ধাথ নিব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পাঁথকীতে দুই ব্যান্ত তাঁহার যথার্থ হিতকারী বদ্ধ, 
সংজাতা ও চণ্ড। স:জাতার প্রদত্ত অন্নে বোধ প্রাপ্ত হইবার পূব্রে জীবন রাক্ষত 
হইয়াছিল, আর চণ্ডের ভিক্ষাতে ইহলোক হইতে অবসৃত, হইলেন” সুগত চন্ডের 
প্রাত কি অপার ক্ষমা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন, পাছে তাহার হৃদয় দরাথত হস, 
তজ্জন্য কত সান্ত্বনা ও মধ্যর বচনে প্রবোধ দিলেন । তিনি জীবন ও মৃত্যু দুই সমান 
ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই ত আমার আঁন্তমকাল, এখন 
জীবনের ?কছু গড লথা বাঁলয়া যাওয়া আবশ্যক বিধায়, পপ্রয় শিষ্য আনন্দকে কাছে 
বসাইয়া, ।তরোভাব হইলে িরপৈ তাঁহার আন্ত্যোষ্টক্রিয়া ও সমাধি হইবে, ত।ঠার 
বিশেষ ববরণ বাঁলয়া দলেন। আঁপচ 'ভিক্ষুকী রমণণগণের প্রাতি দৃষ্টি করিয়া 
বাঁলিলেন, দেখ. ইহাদের মধ্যে শুদ্ধভা ও বৈরাগ্য যাহাতে প্রবল থাকে, তাদ্বিষয়ে 
সব্ব'তোভাবে যত্ধ কারবে। স্থাবরগণের সাহত সমন্ন্যাসীদগের সম্ব্ধ ও ব্যবহার 
বিষয়েও অনেক গভীর কথা আনন্দকে শেষ উপদেশ 'দিলেন। নার শিষ্যাদগের 
সম্বন্ধে তান ষে সকল নিয়ম ও সাধন নরপণ কাঁরয়াছেন, তাহা যেন বিশ্ষেরূপে 
প্রাতপালিত হয়। স্থাবর ও [ভন্মংসকল যেন তাহার প্রাত বিশেষ দঘ্টি রাখেন, 
ইহার একাঁট 'নয়মও যেন অনাথা না হয়, 'তাঁন দ্‌ঢ়রূপে এই বিষয়ে সাবধান 
কারযাঁছলেন। 

তাঁহাব এই বাক্যাবসানে আনন্দ নিতান্ত ভগ্মোদ্যম ও অবসন্ন হইয়া পাঁড়লেন, এবং 
একান্তে য়া বিলাপ কাঁরতে লাগলেন । হায়! এখনো ত আম পূর্ণ হই নাই, 
আমার 'সাঁদ্ধলাভের এখনো কিছু অবাশন্ট আছে, ইহার মধ্যে ত ভগবান: লোকনাথ 
গুরুদেব আমাদের [নিকট হইতে "বায় লইতেছেন ? তানযে আমায় বড় ভাল- 
বাঁসতেন, আমার প্রাত অত্যপ্ত সদয় ছিলেন। এইরূপে রোদন কাঁরতে কাঁরতে আনন্দ 


প্রচার ১০৯ 


আঁচ্ছুর হইয়া গেলেন, তাঁহার নয়ন অশ্রজলে ভায়া গেল, গুরুদেবের প্রেম ও ছ্নেহ 
স্মরণে হৃদয় উত্থালত হইতে লাগল, শোকাবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া 
উঠিল। আনন্দ আঁতশয় কোমল-প্রকাতি প্রেঘমক ছিলেন, এবং শাকোর প্রিয় ও অনুগত, 
ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আনন্দের হৃদয়ে ষেন জৰ্লন্তভাবে মাদ্রত হইত । 
তিনি গুরুর প্রত্যেক কথার অনুসরণ কাঁরতে যত্রবান ছিলেন । আনন্দ িজ্জ'নে পিয়া 
রোদন কাঁরতেছেন, গৌতম ইত্যবসরে দোঁখলেন, আনজ্দ নিকটে নাই । তাঁহার রোদন- 
ধান দুর হইতে শুনিতে পাইয়া এক শষোর গ্বারা ডাকাইয়া আনলেন, অনেক সাম্তনা 
ও নিব্বাণের আশা 'দিয়া বাঁললেন, “আনন্দ, আম ত তোমায় সংসারের আনত্যতাবষদ্ে 
অনেকবার বাঁলয়াছ । দহুঃাঁখত হইও না, 'িলাপ “কারও না। আম কি তোমাকে 
বাল নাই যে, আমরা অত্যন্ত প্রয়তম ও সুখকর বিষয় হইতেও বাচ্ছম্ন হইব? দেখ, 
এই অবনীমন্ডলে যে কোন জীব প্রেমে সন্মািলিত হউক না, কেহই বিচ্ছেদের হস্ত 
হইতে 'নত্কাঁত পাইবে না। আনন্দ, তুমি আনার সাহত অনেক দিন হইতে আছ, 
জামার আতশয় প্রিয় নিকটস্থ, তম সেবা ও দয়া, চরিল্ন, ধ্যান ও কথায় আমার বিশেষ 
ঘানম্ঠ। তুমি নিয়ত সংকার্ষ্য কনিয়াছ, এখন সাধনে দ় ও অধাবসাষী হও, তবে 
অজ্ঞানতার শগ্খল ষে জীবনতৃষয, তাহা হইতে মুগ্ক হইতে পারবে” অতঃপর' 
অপরাপর 'শিষে/র প্রীত চাঁহয়া আনন্দের দয়া ও আত্মদ-ষ্ট উজ্েেখ করিয়া উপদেশ 
1দলেন। 

যেদিন তিনি এই ন'বর ধলময় দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পর্ব রজনীতে 
কৃশীনগরস্হ সুভদ্র নামে এক দারশশীনক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাস হইয়া উপাস্থত 
হইলেন! আনন্দ এই ভয়ে ব্রাঙ্ষণণকে গুরুদেবের নিকট যাইতে নিষেধ কাঁরলেন ষে, 
পাছে অনেকক্ষণ কথোপকথনে রোগ বৃদ্ধি হয় ও কাতব হইয়া পড়েন। এ 'দকে 
বদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শহানয়া জানত পারয়া, সংভদ্রকে ডাকিলেন। ব্রাঙ্গণ 
তদবস্থায় জিজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, শেষ ছয় জন গুরু কি সমূদায় 1বষয় জানিতেন, 
অথবা, কতক অংশ জানতেন, কিংবা ছুই জীনতেন না। তিনি বাঁললেন, “দেখ, 
এখন এ বিষয় চচ্চা কারবার সময় নহে । তম শ্রবণ কর, আম আমার ধম্মের তত্ব 
তোমার নিকট ব্যখ্যা কারতোছি।” এই বালা তান মাঁন্ত ও নিব্বা্ণ ণীবষয় বিশদরূপে 
বন কাঁরলেন, যাহা আর কুত্রাপি পারলক্ষিত হয় না। অধ্ট প্রকার পবিশ্রতাসাধনের 
মার্গও বুঝাইয়া দিলেন । নিব্খণের প্রথম শ.ম্ধি ও অন্তে প্রেম, এই শেষ কথা বাঁিয়্া 
তান তৃফীম্ভাব অবলদ্বন করিলেন । সূভব্র তাঁহার এই উপদেশে এ নৃতন ধর্ম 
গ্রহণ ক'রিলেন। 

ভগবান: শাক্যাঁসংহ ক্রমে দূুব্বল ও অবসন্ন হইয়া পাঁড়লেন দৌঁখয়া, তখন তিনি 
আনন্দ প্রভূতি ভিক্ষ; ও স্থাবরগণকে সম্বোধন কারয়া কাহলেন, “তোমরা মনে কারও 
না ঘে, আমার কথা নিঃশোধত হইল, গুরুদেব ইলোক হইতে চাঁলয়া গেলেন, আর 
আমাদের কেহই নাই । আমার প্রচারত ধম্ন, উপদেশ ও সাধনপ্রণালী তোমাদের 


১১০ শাক্যমুনিচরিত ও নিত্বর্ণতত্তও 


চির উপদেশার্থ নেতা হউক ; ভিক্ষুগণ, এই সময় তোমাদের কাহারো কোন বিষয়ে 
সন্দেহ থাকে, তবে বল। ধর্ম বা মার্গে অথবা সাধূতার বিষয়ে প্রশ্ন থাঁকলে 
মীমাংসা কারয়া লও, আর আমার সাঁহত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না, এখন শেষ অকচ্ছা । 
পুনরায় বীলতোছি এই শ্‌ভ মুহূর্ত |” এই কথা বাঁলয়া তিনি কিছু স্তাম্ভত হইয়া 
রাহলেন কিন্ত; সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রাহল দেখিয়া, তিনি মনে কারলেন, ইহারা 
নব্বাণের চরম সাধনে উপনীত হইয়াছে । কিন্ত; তথাপি স্নেহ ও প্রেম বশতঃ 'স্থ্র 
থাঁকতি পারলেন না। সেই মৃতদুশষ্যা হইতে পুনরায় বলিলেন, “ভক্ষুগণ ! 
আমার শেষ উপদেশ, সংসারের সকল বক্তুই ক্ষণঙগুর, অতএব নিব্বাণকামনায় বত্রশীল 
হও1” এই কথা বাঁলতে বালতে তিনি অচেতন হইয়া পাঁড়িলেন, একেবারে সংজা- 
রাহত হইলেন । 

হায়! সংগত বহীশষ্যপারবোণ্টিত হইয়া অশীতি বংসর বয়সে শংক্রুপক্ষে [বশাল 
শালতরতলে কুশগ নগরে অস্তাহ'ত হইলেন। ৫৪৩ খন: পদব্বে ৫০০ শত শিষ্য 
রাখিয়া, শাক্যসূর্যয অস্তামত হইলেন। "যান জীবনের শেষ পর্ষান্ত পরসেবা ও নব্বাণ- 
প্রচারে যত্রবান- ছিলেন, 'যাঁন আপনার সংখ দবঃখের প্রত দৃষ্টি না কাঁরয়া পরকে সুখী 
কারবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার অদর্শনে ও বিচ্ছেদে সাধারণ ভক্ষ-গণ 
আস্থির হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহাদের 'বলাপ ও খেদদোন্ততে যেন গগন আচ্ছাদিত হইল, 
বনের পশু পক্ষী বক্ষ লতাদিও যেন সমদুঃখী হইল; িল্তু অহদগণ॥ বিচ্ছেদ 
আকিিংকর মনে কাঁরয়া শোকাবেশ সংবরণ কারলেন। অতঃপর সকলে সণাস্ছুর হইয়া 
চন্দনকাচ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতদেহ নব বস্রে আবৃত কাঁরয়। স্থাপত কারলে, 
মহাকাশ্যপ ও অপরাপর পাঁচ শত ভিক্ষ: উহা 1তনবার প্রদাক্ষণ ও প্রণাম কারলেন 
এবং তাঁহার চরণবন্দনা ও স্তব সতত করিয়া চিতা প্রজবাঁলত কাঁরয়া দলেন। অসার 
নঞ্বর শরীর ক্ষণেকের নধ্যে ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ভিক্ষদসমূহ সেই ভচ্মরাশ 
ধাতুময় পাত্রে পূর্ণ কাঁরয়া, সংগন্ধ পণ্জ্প তদুপার আচ্ছাঁদত করত, নৃত্য গীত কারন্তে 
কারতে নগর মধ্যে আনয়ন কাঁরলেন। উহা তখন মহাসদমানের সাহত সপ্ত দৰস 
রাঁক্ষত হইল । পাঁরশেষে তাঁহার ক্ষন ক্ষুদ্ু আস্ছ খণ্ড রাজগৃহ' বৈশালগ, কাঁপলবচ্ছু, 
অলকাপুর, রামগ্রাম, উথ দবাঁগ, পাওয়া এবং কুণ্টী নগর, এই আট স্থানে প্রোথিত কারয়া 
ভদ্র আটটি স্তূপ নিম্মিত করা হইল। মহাসত্ত্ব বুদ্ধদেবের প্রাত লোকের 
এতাদশী ভান্ত ও অনুরাগ হইয়াছিল যে, সেই সময়ে তাঁহার দত্ত ও কেশাঁদ লইয়া, 
বহ্‌ব্যয় কারয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মান্দির 'না্মিত হইয়াছে । এই 
সকল মাঁন্দর 'িবশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বালয়া প্রাসদ্ধ । 

আঁভধম্মপচস্তামৃণ ও সম্ধর্মপৃণ্ডরীক নামক পরাতন সংদ্কত গ্রহে বোঁধমাণের 
শীবষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে । প্রথমতঃ এক আদ বুদ্ধ আছেন, [তান অনাদ? অস্ত, 
গচিৎস্বর.প. অশরীরাঁ, মূলাধার ও সকলের কারণ । তাহা হইতে পাঁচাট বদ্ধ প্রসূত 
হয়, তাঁহারা আদি অন্তের অধীন! ইহারা প9ভূত, পঞ্দোন্দুয় ও পণ মনের সাক্ষাং 
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কারণ অর্থাৎ পাঁচ আত্মদ্বরূপ হইতে এই বি*ব সূষ্টি হইয়াছে । কিন্ত পাথবাঁর 
বাঁভন্ন রূপ, বািভন্ন জাতি, পশু পক্ষী কাঁট পতঙ্গ মানব মানবীর রচনা বোঁধসত্তবাঁদগের 
ক্রিয়া এবং তাঁহারাই শাসনকর্তা । ফলতঃ জড় ও সচেতন জগং এই প9 বদ্ধ হইতেই 
সম্ট হইয়াছে । ষষ্ঠ বুদ্ধ বসত আঁদ বুদ্ধ হইতে সম্ভূত হইয়া মানবের "চন্ত ভাব 
ও বেদনা গঠন কাঁরয়া থাকেন। রত্রপাঁণ, বন্জরপাি, সমস্তভদ্র, পদ্নপাণি ও বিশবপাঁণ, 
এই পণ্চ বোঁধসত্তব পয্য্রিক্রমে [বিশ্বের শ্তরণ্টা ও শাসনকর্তর কার্য কাঁরয়া থাকেন। 
বন্তমান ঘুগের শাস্তা ও পাতা পদ্মপাঁণ বা অবলোকিতে*বর । 


(১১ 0) 


বুদ্ধবচনসার 


ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কি বিশুদ্ধ নীতিই প্রচারিত হইয়াছিল । যখন পাৃথবার 
চাঁর দিক্‌ পাপ ব্যভিচার পশুব্বহার ও অপাবন্নভায় আচ্ছন্ন, তখন ধূদ্ধন্দেব আত 
বিশুদ্ধ নীতি ও কর্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ 
কাঁরলাম। 
লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম | 
যে জন্তবো গতক্লেশা বোধিসন্তানবেহি তান্‌ | 
সাগসেহপি ন কৃ্ত্বীন্ত ক্ষময়া চোপকূব্বতে । 
বোধিং স্বসোব হচ্ছান্ত তে বি'বধরণোদ্যমাঃ ॥ 
ভগ্মবান্‌ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল জাঁব গতক্রেশ অর্থাৎ মুন্ত 
হইয়াছেন, তশহাদিগকে তা বোঁধসত্ বলিয়া জান। অপরাধ কারলেও ধাহারা 
ক্রোধ করেন না, প্রতয্ত ক্ষমাগণে উপকার করেন এবং অপরকে আত্মজ্ঞান অর্পণ 
কবেন, তশহারাই বিএবধারণে উদ্যত । 


দশা! 
সাধারণের প্রান্ত 
জীবাহংসা কারও না, চুর কারও না, পরঙ্গার কারও না, এবং মাদক দ্রব্য সেবন 
কারও না। 
[ভক্ষুগণের প্রতি 
গদ্বতীয় প্রহর বেলা অতাঁত হইলে আহার কাঁরবে, নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাঁদ হইতে 


[বিরত থাঁকবে, অপ্ংকারাঁদ এবং সুগন্ধ দ্ুব্য ব্যবহার কাঁরবে না, দুখ্ধফেণানিভ শব্যায় 
শয়ন অনুচিত, রৌপ্য ও সংবর্ণ গ্রহণ নাঁষজ্ধ। 


১১২ শাক্মুমনচরিত ও নিব্বাণতত্তৰ 
ধঙ্্ম ও কর্তব্য 


দেব জিজ্ঞাস্য কারলেন, দেবতা মানবগণের বিবিধ স:খকর ও প্রিয়তম কর্তব্য আছে, 
হে প্রভো, তন্মধ্যে সব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও সুখকর সৎক্রিয়া ক, প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য কি 
তাহা প্রচার করন। 

বুদ্ধ বলিলেন £- 

১৪1 অজ্ঞানের অন্গত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যান্তুকে সম্দ্রম করা 
পরমধর্ | 

২। নিয়ত শাস্তঙ্ধামে বাস, পূর্ব জন্মে সাধূতা উপাঙ্জ'ন এবং হৃদয়ে সাধু 
ইচ্ছা পোষণ করাই পরমধম্্মণ। 

৩। গভীর আত্মদৃণ্টিশিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রিয় বচন পরমধনর্ম। 

৪। পিতা মাতার সেবা করা, স্ত্রী পূ্নকে সুখী করা ও শান্তর অনুসরণ করাই 
পরমধম্মণ। 

৫) দহঃখীকে দান, পাঁবন্রুভাবে জীবন যাপন, আত্মীয়গণের সাহায্য দান, অনিন্দিত 
কাষণই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। 

৬1 পাপ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রাত ঘণণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে তাাগ ও 
সৎকার্ষে পাঁরশ্রাম্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম । 

৭। শ্রদ্ধা, 'বিনয়, সন্তোষ, কৃতগ্ঞতা এবং বথাসময় ধম্মতত্ত্ শ্রবণ প্রকুত 
শার্তি। 

৮1 কচ্টসাহফঃ: ও দীনাত্মা হওয়া, সাধৃসঙ্গ ও ধম্মণচচ্চা করা যথার্থ সুখ । 

১। আত্ববশ ও পাঁত্ত্িতা, উচ্চ সত্য জ্ঞান ও িব্বণি উপলব্ধি জীবের একান্ত 
কর্তব্য । 

১০। জীবনের পারবর্তন ও বিচি ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচালত না হয় 
এবং যে হৃদয় শোক দ;ঃখ ও হীম্দ্রয়ের অতীত ও স্হির, তাহার ধর্ম উচ্চ ধর্ম । 

১১। প্রত্যেক বিষয়ে যশহারা পব্বত-সমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা 


1নরাপদ, তাহারাই প্রকৃত সাধু 


বিবিধ 


নর নারীর তাহাই প্রকৃত ধন, যাহাতে প্রেষ, সাধতা ও আত্মানগ্রহ সমভাবে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, যাহা পাঁব্্র মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্মশালায়, অথবা বাস্তাবশেষে অপারাঁচত জনে, 
পর্যাটকে লক্ষিত হয়, যাহা গপতা মাতা বা জোগ্ভ্রাতার সব্বস্বি, যে ধন সপ্ত ও 
নরাপদ, যাহাৎকদাীপ ন*বর নহে. মনুষ্য মৃত্যুকালে পাঁথবীর অতুল সম্পান্ত পারত্যাগ 
কাঁরয়া যে ধন স্বগে" সঙ্গে লইয়া যায়, যে ধন কাহারও অন্যায় করে না, যাহা চোর চুর 
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কাঁরতে পারে না। অতএব জ্ঞানী ব্যাস্ত সংকম্ম' করুন, সেই ধন সহজেই উপার্জত 
হইবে। 


এই ভূমশ্ডলে ঘুণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না, কন্ত; প্রেমের দ্বারা পরাস্ত 
হইয়া যায় । 

যেমন ভগ্ন কুটীরে বৃষ্টি নিপাতত হয়, তদ্রুপ অশাসিত "চিত্তে ইন্দ্রিয় প্রীবন্ট হয় । 
নিব্বেধি মূর্খ লোকেরাই অসার ব্তুর অনুসরণ কারয়া থাকে । হে ভ্রান্ত মনুষ্য সকল, 
অসার আনত্য পদার্থের অনুসরণ করিও না ও কামসুখের শরণাগত হইও না, সাধূলোক 
অনুরাগকেই তাঁহার পরম ধন জ্ঞান করেন । 

ধ্যানস্থ অনুরাগী অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন, কারণ তিনি এক অনূরাগবলে 
অসারতা ও অহঙ্কার বিনাশপর্্বক জ্ঞানের উচ্চীশখরে আরোহণ কাঁরয়াছেন। ভ্ঞ্ঞানধ 
অজ্ঞানী পাপপীকে নীচ বাঁলয়া জানেন। তিনি গভীর ও শান্ত হইয়া পৃথিবীর জন- 
কোলাহল ত:চ্ছ করেন, যেমন গারশিখরস্থ নিম্নভূঁমস্থ জনের প্রাতি দ-শ্টপাত কাঁরয়া 
থাকে। 

ধ্যানহীন হীন্দ্য়পরায়ণ ব্যা্চর মধ্যে অনংরাগী যোগণই শ্রেচ্চ । নাদ্রত ব্যান্তগণের 
মধ্যে তাঁহারাই সদা জাগ্রং। জ্ঞানীই উন্নাতির পথে নিয়ত গিচরণ করেন, অজ্ঞানী 
পচতে পাঁড়য়া থাকে, যেমন বলবান: অণ্ব দুব্বল ঘোটকের অগ্নে চাঁলিয়া যায় । 


মনকে বশীভূত করাই সব্বোংকৃণ্ট কার্যা, তাহাকে বশে রাখা বড় কঠিন, কারণ 
ইহা ক্ষণমূহূর্তে কোথায় দোঁড়িয়৷ যায় ও কোথায় 1গয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা কেহ বাঁঝতে 
পারে না। অতএব সংযত চিত্তই নিত)সুখবাহক । 


শন আপন শন্নুর প্রতি, কোধী অপর ক্লোধান্ধের প্রাতি, দোষী অপরাধীর প্রাত 
যের্প ব্যবহার করুক না কেন, তাহা অত্যন্ত পাপবৈ আর ীকছুই নহে । কিন্তু 
বেমন মধূমাক্ষিকা কাহারো আঁনষ্ট করে না, এক পুষ্প হইতে পুঙ্পান্তরে ডীঁড়য়া বায়, 
অথচ তাহার সৌরভ বা সৌন্দয্যের হানি করে না, কেবল অমৃত গ্রহণ করে, তদ্রুপ 
ত্ঞানী ব্যা্তকেও এই ভূমণ্ডলে অবাক্ছীতি কাঁরতে হইবে । তিনি কেবল মধু সয় 
কাঁরবেন, অথচ তাহার দ্বারা কাহারো আনষ্ট হইবে না । 

চিন্তাহীন মানব এই লোকে কাব্য করিয়া অকৃতকার্যতা লাভ করে অথবা তাহা শেষ 
না হইতেই পাঁরত্যাগ করে । কিন্তু জ্ঞানী ব্যস্তির সব্বদা দেখা উচিত, কোন, কার্য 
তাঁহার করা হইয়াছে, কি তাঁহার অকৃত পাড়য়া আছে। 

( যে ব্যান্ড মুখে সাধু ও [মণ্ট কথা বলে, তথচ তদনুর্প কাষ্য না করে, তাহার 

জীবন সৌরভাঁবহদন সংন্দর পুগ্পের ন্যায় নিষ্ফল 1) 

যত দিন পাপ অত্যান্ত ভীষণর-প ধারণ কাঁরয়া বাহরে প্রকাশিত না হয়, তত দিন 
ধনব্বেধ লোকে মনে করে, ইহা সুখের কারণ ; কিন্ত; যখন তাহা পাঁরপরু হয়, তখন 
সে অশেষ ক্রেণ পায়। 

৮ 


১১৪ শাক্যমুনিচারত ও 'নব্বাণততৰ 


। এক ব্যাস্ত সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে বটে, কিস্তঃ যে আপনাকে জয় 
করিরাছে সেই সব্বশ্রেষ্ঠ বীর | 

পাপকে সামান্য লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে । যাঁদ কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে, 
পাপ আমায় পরাস্ত কাঁরতে পারে না তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ কোন জল- 
পাত্রের এক দেশে বিষ্দুমান্র ছিদ্র থাকলে, তাহা ক্রমে কমে জলে পৃ হইয়া নিমগ্ন 
হইয়া যায়; মূর্খ ব্যান্ত তদ্রুপ যাঁদ জীবনে সামান্য পাপকে তচ্ছ জ্ঞান করে, তবে অজ্প 
অ্পে সে সম্‌দায় পাপে পূর্ণ হইয়া নরকে পাঁতত হয়। 


(হায়! মনুষ্য কেন হাসে? কোথায় তাহার আনন্দ যখন তাহার হীন্দ্িয়, ঘ'ণা ও 
আঁবদ্যারূপ আমি নয়ত প্রজ্জ্থালত হইতেছে । হে 'তীমরাবৃত মনম্যগ্রণ, কেন 
তোমরা আলোক অন্বেষণ কাঁরতেছ না ?' 


মনূষ্য অপরের নিকট যাহা প্রচার করিতে যায়, অগ্রে আপনার জীবন তদনূর্প 
করা কর্তব্য; কারণ জিতেন্দিয় ব্যান্তই অপরকে জয় কারিতে পারে । আপনার আত্মাকে 
বশে আনাই সব্বপেক্ষা গুরুতর ৷ যে ব্যক্তি প্রথমে ধ্যানহীন ও চণ্চলাঁচত্ত, সে পরে 
অনুরাগী হইয়া মেঘান্তারত চন্দের ন্যায় পৃথিবীকে আধিক আলোকিত করে ॥ 


যে ব্যস্ত ধর্মের কোন এক নিয়ম উজ্লগ্ঘন কাঁরতে পারে এবং পরলোকের প্রাত 
বিদ্রুপ করে, এমন কোন পাপ নাই যে, সে তাহা কাঁরতে না পারে। 


আমরা যেন স:থে জীবন যাপন কার । যাহারা আমাঁদগকে ঘ্‌ণা করে, তৎপাঁরবর্তে 
আমরা যেন তাহাঁদগকে ঘংণা না কার । অতএব যাহারা ঘৃণা করে. তাহাঁদগের প্রাত 
যেন আমরা প্রেম ব্যবহার কারতে পার 

যাহারা [নয়ত ব্যস্ত, তাহাঁদগের মধ্যে আমরা যেন নাশ্স্ত হইয়া সুখে বাস কার, 
যাহারা সদা উরীদ্বগ্লচত্ত ও লব্ধ, তাহাদের মধ্যে যেন আমরা 'নিলেভি হইয়া সুখে 
বসাতি কার । 

রোগীদগের মধ্যে আমরা যেন নিরোগী হইয়া সুখে কানযাপন কার ; ব্যাথত ও 
ক্ষুব্ধাচত্তগণের মধ্যে যেন আমরা অক্ষ-ব্ধ ও প্রশান্ত হইয়া অবাস্থাতি কার । 

যাঁদও ইহ সংসারে আমাদের গজের কিছুই নাই, তথাঁপ আমরা যেন সুখে 
জীবিত থাকি । যাঁহারা নিয়ত সধারস পান করেন, সেই সকল দেবতাগণের ন্যায় হইতে 
আমরা 'নয়ত চে্টা কারব। 

জয়, ঘৃণা ও অহঙ্কার উৎপন্ন করে, কারণ পরাজিত ব্যাশ্ত নিয়ত দর্রখী; কিন্ত 
প্রশান্ত সংযতাঁচত্ত জয় পরান্রয়ের অতাত । 

যে ব্যাস্ত উদ্দীপ্ত ক্লোধানলকে প্রশান্ত কারতে পারে, তাহাকেই আমি পাঁরচালক 
বাল। অপর লোকে কেবল বল্‌গা-মান্র ধারণ কাঁরয়া রাখে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অণ্বকে 
ফিরাইতে পারে না। 

অকোধের দ্বারা কোধকে জয় কাঁববে, সাধু ভাবের ম্বারা অসাধূ ভাবকে জয় 


বজ্ধঝচনসার ১১৫ 


কাঁরবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় কারবে এবং উপকারের দ্বারা অপরাধকে ভয় 
করিবে। 

সত্যকথা বল, ক্ষমতা কর ও প্রার্থী ব্াস্তকে দান কর। যাঁদ তোমার অ্প থাকে, 
তাহার যৎাকিণ্চিং অংশ দিতে কুশ্ঠিত হইবে না। এই ন্িধিধ কার্যোযর দ্বারা মন্ষ্য 
দেবপ্রকীত লাভ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন। 

যাহা করা উঁচত, তাহা কর নাই, যাহা করা অনুচিত, তাহা কাঁরয়াছ। যাহারা 
অহঙ্কারাঁ ও অলস, তাহাদের আশ্রব | মায়া ] দিন দন আরও বৃদ্ধি পায়। 

ধন্ের প্রসাদ প্রস্নতাকে বৃদ্ধি করে, ধন্মের মধুরতা সুমধৃরতাকে উচ্চতর করে, 
ধর্মের সখ চিত্তকে আরও সুখী করে । 

জন্মের দ্বারা কেহ নাচ জাতি বা ব্রাহ্মণও হয় না, কিন্তু কেবল কার্যোর দ্বারা 
মনুষ্য নীচ বা ব্রাহ্গণ হইয়া থাকে ।' 

“কোধ, সুরাপান, জেদ, ধর্মের প্রত অসার অন:রাগ, ঈর্ষা, আত্মপ্রশংসা, নিন্দা, 
আত্মম্ভারতা ও অপাঁবন্র সন্ব্ধ, এই সমূদায় কারে অপবিল্নতা উৎপন্ন করে; কিন্তু 
মাংসাহারে তান্দ-শ নহে) 

মিৎস্য'মাংস-পাঁরত্যাগ, দিগণ্বরত্ব, মস্ভকমুণ্ডন বা জটাভার, মাঁলন বা সামান্য 
পাঁরচ্ছদ, অথবা আগ্নির নিকট বাঁলিদান প্রীত ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য কদাপি পাবিন্র হয় না; 
যে মায়া হইতে নিক্কাতি পাইয়াছে, সেই পাবি, 

বেদপাঠ, পরোহিত দেবতাদিগকে কিছু দান, আঁগ্ন বা শীতলতার মধ্যে কঠোর 
তপস্যা, অথবা অমতত্ব-লাভের জন্য অপর নানাবিধ কৃচ্ছ; সাধ্য সাধনের দ্বারা মনুষ্য 
পণ্যবান: হয় না; যে ব্যাস্ত সংসারবঙ্ধন হইতে মত্ত, সেই পাবিল্নু। 

জীবাহংসা কাঁরবে না, পরদ্ুব্য অপহরণ করা অনুচিত, মিথ্যা কথা মহাপাপ, 
সঃরাপান করা উচিত নহে, পরস্তীকে পাবি নয়নে দর্শন কাঁরবে, রজনীতে আহার 
কারবে না, পুজ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য চুয়া চন্দনাঁদ ব্যবহার কাঁরবে না এবং ভূমিতে 
সামান্য শয্যায় শয়ন কাঁরবে ॥ 

এই কয়েক প্রকার সাধন দ্বারা মনুষ্য দুঃখের হস্ত হইতে নক্কাত লাভ করিয়া 
অপার শাস্তি প্রাপ্ত হয় 

আত্মাই দ:ুক্ষিয়া করে, আত্মাই দুক্ষিয়ার কলভোগ করে, আত্মাই দ:ক্কিয়া পারহার 
করে, আবার আত্মাই আপনাকে বিশুদ্ধ করে । পাঁবুতা অপাবিল্রতা, আত্মার ; অতএব 
কেহ কাহাকে পবিব্ন করিতে পারে না। 


| ধন্মপর্ধ ( আলবক সতত) 
১০ অধ্যায় 


ক্ষ আলবক শাকাম:নিকে জিন্রাসা কাঁরলেন, হে ভগবন, এই ভূমণ্ডলে 
সব্বোক্ট সম্পদ কি? কি কাঁরলে সব্বেচ্চি সুখ লাভ করা যায়? মধুর 
হইতে সমমধূর বস্তু কি? এবং [ক ভাবে জীবিত থাঁকলে, লোকে স্বর্ণীয়ি জীবন 
বালিতে পারে? 

শাক্য বাঁললেন, এই ধরণীতলে বি*বাসই মানবের সম্পদ. ধম্মচিরণই সব্বে ৎকৃণ্ট 
সুখ, সত্যই সকল নস্তু হইতে সুখ্ধুর, দিব্যজ্ান-লাভই শ্রেন্টজীবন। 

আলবক প:নরায় প্র্ন কাঁরলেন, হে ভগ্গবন্, কির্‌পে এই দংস্তর ভবসাগর পার 
হওয়া যায়ঃ কির্‌পেই বা এই বিদতীর্ণ জীবনসমূদ্রু উচ্লগ্ঘন করা যায়? কি প্রকারে 
দ:ঃখ জয় করিতে হইবে এবং কি প্রকারেই বা মনুষ্য বশং্ধ হইবে? 

মহাসত্তৰ বৃদ্ধ বাললেন, বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। 
অনুরাগের স্বারা জীবনজলাধ পার হইবে, সাধন গহকারে দুঃখ জয় কারবে। নির্মল 
জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বশুদ্ধ হয় । 

আলবক বাললেন, প্রভো, কিরূপে স্বোধি প্রাপ্ত হওয়া যায়? "ক প্রকারে প্রকৃত 
ধন লাভ হয়? কির্‌পে প্রণংসাভাজন হইতে পারা যায়? করূপেই বা মনুষ্য 
আপাঁন আপনার বন্ধু হইতে পারে, মার কিরূপে বা মনুষ্য ইহলোক হইতে সংখে 
আনন্দে শোকাঁবহীন হইয়া গরলোকে যাইতে পারে | 

বৃদ্ধদেব বলিলেন, যে বিবাস করে যে বদ্ধধদ্মই নিথ্বণিলাভের একমান উপায়, 
সে সম্বোধ প্রাপ্ত হইবে । [তান অন্রাগী ও সক্ষাদর্শ হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা সধ্বোধ- 
লাভের অনুকূল হয়। 

[যে কেবল কর্তব্য সম্পাদন করে, ততপ্রাত যে গুরুভার আর্ত হয়, তাহা 
অনায়াসে বহন করে ও তাহাতে যত্্বান্‌ হয়, সেই প্রকৃত ধন উপাচ্জন করে। 
সত্যের বারা মনুষ্য যশ লাভ করে, এবং প্রেমের দ্বারা মনুষ্য আপনি আপনার বধ 
হয়। 

যে গৃহস্থ বিবাসী৷ ও যে চতযার্বধ ধর্মে! অর্থৎ সতা+ ন্যায় দ্টতা ও উদ্বার- 
তাতে ) বিভাষত, এতাদ-শ বাস্ত মৃত্যাকালে শোক ব। দন্্খে মংহামান হয় না। 


সুন্দরিক ভারদ্বাজ তৃত্ত 


যান সাধুর সহিত সাধুভাবে মিলিত হয়েন এবং অসাধু হইতে সদা দুরে 
থাকেন, তানই তথাগত, তিনি অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ইহ পরলোকে পাব 
থাকয়া সমূদায় প্রশংসার উপয: সত 

ধান অহঙ্কার ও আঁভমান-শূন্য, কাম ঝাসনা ও স্বার্থপরতা হইতে বমৃস্ত এবং 
যান ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় কাঁরয়াছেন, যানি শান্ত, শোক যাঁহাকে মৃদ্ধ কাঁরতে পারে 
না, তানই সম্দায় প্রশংসার উপয্ত্ত ) 

যিনি সমদায় ইন্দ্রিয়সুখ বসঙ্জন [দয়া জয়ী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, 
যানি জগ্ন মৃত্য অন্ত অবগত আছেন, ও যান সম্পূর্ণ সখী এবং অগাধ জলাধর ন্যায় 
প্রশান্ত, তিনিই সম্দদায় প্রশংসার উপযাদ্্ত 1) 

যান আবদ্যা হইতে 'বিম্ন্ত, সমূদায় ধম্মতত্তের যাঁহার গভশর আধ্যাত্মিক 
অন্তদহান্ট বিশেষ উত্জঙল, যান ভাগবতাঁ তনু ধারণ করিয়াছেন, যান পর্ণ 
সব্বোন্দরয়ঙ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত শান্তি 

(আম ি খাইব এবং কোথায় খাইব ও শয়ন কারব, এই ভাবিয়া মনুষ্য অসুখী ও 
সন্দিপ্ধ হয়; কিন্ত; যান প্রকৃত ভিক্ষ«, তিনি এই শোকাবহ সন্দেহ পরাজয় কাঁরয়াছেন) 


ধন্মাপ 
ষড়বিংশ অধ্যায় 


এক শিষ্য ভগব!ন: গৌতনকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ভগবন: মাতৃগর্ভে ত কেহ ব্রাহ্মণ 
হয় না, তবে প্রকৃত ব্রাঙ্গণ কে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা কাঁর। 

গোতম বাঁললেন £ --যে ব্ৃন্ত বধ্যানপরায়ণ, 'নিদ্দেষি, স্থির প্রতিজ্ঞ, কর্তব্শীল, 
জিতোন্দ্িয় এবং সব্বোচ্চ লক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, আম তাহাকেই ব্রান্ণ বলি।/ 

সূ্যন্যাদবসে উজ্জল, ন্দ্ুমা রজনীতে স্নগ্ধকর, যোদ্ধা বম্ম্মধারণে তেজদ্বা, 
ব্রাহ্মণ ধ্যানে সমঙ্জবল ; কিন্তু বুথ্ধ দিন যাঁললী সকল সময়েই মতহাত্জবল প্রভায় 
দীপ্যমান। 

যে সকল প্রকার বষ্ধন ছেদন করিয়াছে, যে কাপ ভাত হয় না, এবং নিয়ত 
স্বাধীন ও অটল, আম তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাঁল। 

যে অক্বোধা, কর্তব্যানূরাগী, সাধু, বাসনাবহীন, আত্মবশী এবং ভাগবতী তনু 
লাভ কাঁরয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাঁল। 

যাহার জ্ঞান গভীর, যে জ্ঞানে নিয়ত বিচরণ করে, যে সদসৎ পচ্হা উত্তমরূপে 
অবগত আছে, আম তাহাকে ব্রাহ্মণ বাঁল। 


১১৮ শাকামনচারত ও নিব্বা্ণতত্ত 


যে অসাহফুর প্রীত ধীর, অনুদারের প্রাতি উদার, দোষীর প্রাত 'নদ্দোষ, এবং 
ক্রোধী জনের প্রাত ক্ষমাশীল, আম তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাঁল। 

যে ব্যান্ত ইহলোকের অসার বন্তুতে উদাসীন ও ষে সত্যকে প্রতীতি কাঁরয়াছে, 
কিন্তু কির্‌পে সত্য প্রতীতি হয়, ইহা ষে কদাপ বালিতে চাহে না এবং যে অনত্তত্থ- 
সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আম তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাল । 

ষে ব্যস্ত ইহলোকের পাপ পুণের অতীত ও উভয় প্রকার বন্ধন হইতে ীবমুস্ত এবং 
ষে শোক পাপ ও অপপাবন্রতা হইতে 'ন্মুন্ত হইয়াছে, আম তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাল। 

যাহার পাত গম্ধর্ব, দেবপ্বণ ও মনৃষ্য বুঝিতে জক্ষম এবং যাহার হীন্দিয় সকল 
বিনন্ট হইয়া গয়াছে এবং ঘে ব্যাস্ত পুঞ্রনীযর় অং, আম তাহাকেই ব্রাহ্মণ বাঁল। 

বাহার আমার বলিবায় ফিছুছই নাই, ষেআত দীন এবং পৃথিবীর তাবং পদার্থের 
প্রতি জননুরাগী, আম তাহ!কেই স্্াক্গণ বলি। 

যে ঝ্যান্ত তেজস্বী, মহান, ধম্্মবীন়্, অত্যুন্চ সাধক, সম্বজেতা, দৃব্বেধ্য, সব্ৰ্ব- 
গুপলদপান্য ও সদা জাগ্রত, আন ভাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্ণ বাল। 

ধ্যানেই অমৃতত্ব-লাভের উপার, আত্ম ধ্যানহীনতাই মৃত্যুকে আনয়ন করে। াহারা 
ধ্যানততপর, তাহাদগের মৃত্যু নাই ; কিন্ত; যাহারা ধ্যানহীন তাহারা নিয়ত মৃত্যুপ্নখে 
বাস করিতেছে । ৃ 

পাপকারী ইহ পর লোকে দ.ঃখ পার ; যে পাপ করিয়াছে, তাহা যখন সে চিন্ত 
করে, দঃখানলে জ্বলতে থাকে ; তদপেক্ষা সে আরও ক্লেশ পায়, যখন সে পাপপথে 
[বিচরণ কাঁরতে থাকে । সংপথগানী মন যেমন আমাদের উপকার করে, এরপ শিতা 
স্াতা আত্মীয় বান্ধব কেহই 'হতসাধন করিতে সক্ষম নহে । 

জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রাত নিয়ত প্রেমদ-ছ্টি স্থাপন করেন, তদ্রুপ মনৃষ্োর 
সমুদায় প্রাণীর প্রাত মৈত্র ব্যবহার করা কর্তব্য। 

পাঁলতাঁশর বাঁলয্া কেহ বৃখধ নহেন। তাঁহার বয়স আধক হইতে পারে বটে, কিন্ত 
তাঁহাকে ক্তূতঃ বৃদ্ধ বলা ষার না। যাহাতে সত্য, ধর্ম প্রেম, সংযম ও পারিমিততা 
আছে ও বান অপাবন্রতা হইতে নিম্মস্ত এবং জ্ঞানী, তিনিই বম্ধ বাঁলিয়া উত্ত হয়েন) 

উচ্চ ধদ্ম কি? সন্মার্গে পদরক্ষাই উচ্চ ধর্ম । প্রধান মহত্ব কি? জ্ঞানের 
বধানানূসারে কদর্ম করাই প্রধান মহত্তর । 


পিতা পুজ্ধের কর্তব্য 


দপতামাতা সব্বোপায়ে উপদেশ ও দস্টান্ত দ্বারা "আপন প্র কন্যাদগকে 'নম্বত 
পাপ ও অধম্ম' হইতে নিবৃত্ত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরবেন। 
ধরের্মতে তাহাঁদগকে শাক্ষত ও সমহন্বত কারবেন। 
তাহাদিগকে শিপ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। 


বুদ্ধবচন সার ১১৯ 


পূন্ন ও কন্যার্দিগকে গশবতী ভাষ্য ও গুণবান ভর্তা প্রদ্দান কাঁরয়া সুখী করা 
পিতামাতার একান্ত কর্তব্য । তাহাঁদগকে নিজ সম্পান্ত প্রদান করিয়া উত্তরাধিকারী 
কারবেন। 


সন্তানের কর্তব্য 


যাঁহারা আমাকে প্রাতপালন ও রক্ষা কাঁরয়াছেন আমিও তাঁহাঁদগকে প্রাতপাঙ্গন 
কাঁরব। 

তাঁহাদের আর্পত সংসারের পুরুভার আমাকেই বহন করা কর্তবা। 

আমি তাঁহাদের সম্পাত্ত রক্ষা করিব। 

আম তাঁহাদের উত্তরাধকারীর উপবৃন্ত হইব । 

যখন তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন, আঁ তাঁহাঙের প্রান্ত আন্ধাল্যিত 
হইয়া স্মরণার্থ কম্তব্য সম্পাদন কাঁরব । 


শিক্ষক ছাত্রের কর্তব্য 


ছান্রপণ শক্ষকাঁদগকে সমাদর কাঁরবে। 

তাঁহাদের সমক্ষে উত্থান কাঁরবে। 

তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ কাঁরবে । 

তাঁহাদের আল্ঞাবহ থাকবে । 

তাহাদের অভাব মোচন কারয়া দবে। 

তশহাদের পাঠের প্রাতি মনোযোগ দবে। 

শিক্ষকগণ স্বীয় ছান্রগণের প্রতি স্নেহপরবশ হইবেন । 

যাহা সাধু ও উৎকৃণ্ট, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। 

তাহাদের জ্ঞান শীঘ্র সমশ্বত কাঁরয়া দবেন। 

বজ্ঞান ও শলপ বিষয়ে ছান্রগণকে নিয়ত উপদেশ দিবেন । 

বন্ধুবর্গ ও সমবয়স্কগণের 'নিকট ছান্রাদিগের প্রশংসা করিবেন, এৰং বিপদ হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা কারবেন। 


স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য 


স্বামী ভাষ্যাকে বিশুদ্ধ প্রীতির সাঁহত ভালবাসিবেন । 
সহ্ধাম্মণীকে সমাদর করিবেন । 

তাঁহার প্রাত সদয় কোমল ব্যবহার করিবেন। 

তহার প্রাত বিক্ত হইবেন । 


১২০ শাক্যমুনিচরিত ও নিব্বাণিতত্ত 


অপরে যাহাতে ভাষ্যাকে সমান্দর করে, তত্প্রাতি মনোযোগী হইবেন। তাহাকে 
উপযযন্ত ভূষণ ও পারচ্ছদ্দ ?দয়া পরিতূস্ত কারবেন। 

ভাষ্য পাঁতর প্রাত বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিবেন 

গৃহকার্ষোর সুশৃঙ্খলা কারবেন। 


স্বামীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধৃবগের সেবাতৎপরা হইবেন, অত্যন্ত সাধ ও পাঁতব্রতা 


হইবেন। 
গৃহকার্যে সংদক্ষা হইবেন। 
[তানি স্বীয় কর্তবে। নৈপূণ্য ও অনালস্য প্রদর্শন কাঁরবেন। 


বন্ধু-বাহ্ধবের প্রতি 


সম্ভ্রান্ত মাননীয় বাস্তির বন্ধ্গণের প্রাত নিয়ত নিদ্নীলাথত কাধের দ্বারা সদ্ভাব 
রাখা, সদুপদেশ প্রদ্দান করা কর্তব্য । উপহার প্রদান, আঁময় বচন, তাহাদের উন্নাতর 


প্রত দণণ্ট রাখা, সমভাবে তশহাঁদগের প্রাত ব্যবহার করা এবং আপন সম্পার্তর অংশী 
মনে করা উাঁচত। 


আত্মীয়গণের ৰন্ধুর প্রতি 


আর্মীয়গণের ক্ধুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কত্তব্যি। 
যখন অরক্ষিত ভাবে অবাস্হাত করেন, তখন ত'হাকে রক্ষা করা উচিত 
যখন তান অসাবধান হন, তখন তণহার সম্পাত্ত রক্ষা করা চাই । 


1বপৎকালে ত*হাকে আশ্রয় দান, দুরবন্থায় তণহার প্রীত প্রসন্নতা ও তাঁহার 
পাঁরবারের প্রাত দয়া প্রকাশ কর্তব্য। 


এ্রভু-ভ্ত্যের সন্ধন্ধ 


প্রভু ভূত্যগণের হিতসাধনে নিধত সচেষ্ট থাঁকবেন। 

তাহাদের সামর্থন/রূপ কাষ্যবিভাগ করিয়া দিবেন, তাহাদগকে উপযুস্ত আহার ও 
বেতন 'দবেন। 

পীড়ার সময় তাহাদের সেবা ও চিকিংনা করাইবেন । 

সময়ে সময়ে তাহাদের দুঃখে সম্গঃথী হইবেন, সময়ে সময়ে তাহাঁদগকে অবসর 
দবেন। 

ভূত্যাদদগের কর্তব্য এই, প্রুকে হৃদয়ের সাঁহত সম্মান কাঁরবে, তাহার স্মক্ষে 
গাত্রোথান কাঁরবে। 

প্রভু শয়ন করলে শয়ন করিতে যাইবে, যাহা পায়, তাহাতেই সম্ভং্ট থাকিতে 
হইবে এবং সম্পূর্ণ আনন্দের সাহত কায করিবে এবং প্রভুর প্রশংসা করিবে । 


বৃম্ধবচন সার ১২১ 


গৃহস্থ ও জন্পযাসী 


নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গৃহস্থ যাননীয় সম্ব্যাসী বা ব্রাহ্মণের যথাসাধ্য সৈবা 
করিবেন। 


কায়মনোবাক্যে অনুরাগ প্রদশন, তাহাদগকে (বিশেষ সমাদর । 
তাহাদের পার্থব অন্তাব মোচন । 


সন্ন্যাসীর কর্তব্য 


গৃহস্থকে পাপ হইতে প্রাতানবৃত্ত কাঁরবেন, ধম্মেতে সমূন্নত কাঁরতে যন্রবান- 
হইবেন। 


তাহাকে ধম্মীবষয়ে শিক্ষা দিবেন। 
তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া মযুক্িপথ প্রদর্শন কারবেন ! 


সুত্ত নিপাত 


২ম্ব, অধ্যায় 
ধানীয় সূত্ত 

এক ধনসম্পন্ন কষকের সাহত বুদ্ধদেবের কথোপকথন হয়। এ কৃষকের নান 
ধনী, বড় সরল প্রকৃতির লোক । 

ধানীয় বাঁলল, আম অন্ন প্রস্তুত ক'রসাছ, দুগ্ধদোহনও তারয়াছি । আম মাহী 
নদাতীরে প্রাতবাঁসগণের সঙ্গে একন্র বাস কাঁরতোঁছ, আমার গৃহ বেশ সমাচ্ছাদত, 
আগ্নও প্রজবাঁলিত হইয়াছে । অতএব, হে আকাশ, তহাম যাঁদ ইচ্ছা কর, তবে বারি 
বণ কর। 

বুদ্ধ বাললেন, আমিও ক্রোধ ও িগীবা হইতে মদ হইয়াঁছ। আমিও এক রজনী 
মাহী নদী-তটে বাস কাঁরয়াছি। আমার গৃহ অনাচ্ছাদদত আকাশ। হী'্দ্য়ানল 
নব্বপিত হইয়া গিয়াছে । অতএব, হে আকাশ, যাঁদ তম ইচ্ছা কর, তবে বার 
বণ কর। 

কৃষক বাঁলল, আমার এখানে মণকদংশনের ভয় নাই, এই প্রান্তরে প্রচুর তৃণদল, 
গাভী সকল সখে বিচরণ কারতেছে । বাট আসলে তাহার গবলক্ষণ সহ্য কগে। 
অতএব, হে আকাশ, যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বার বর্ষণ কর। 

বৃদ্ধ বাললেন, আমার নিকট স্বানাম্মত ভেলা আছে, আম নিব্বাণের পরপারে 
উপনগত হইয়াছ । আমি হীন্দ্ুয়রপ প্লোত আতনক্রম কাঁরয়া ভবনদীর পরপারে গিয়াছ, 


১২২ শাক্যমুনিচরিত ও নিদ্বাণিতত্ও 


তথায় আর বেড়ার প্রয়োজন নাই । অতএব, হে আকাশ, যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয়, তবে 
বারি বর্ষণ কর। 

কৃষক বাঁলল, আমার পক্ধী বড় বশীভূতা, কদাপি স্বেচ্ছাচারণী নহেন। বহু দিন 
হইতে আমার সঙ্গে এক বাস কাঁরয়াছেন। তান বড় চিত্তীবনোদনী এবং আম 
শৃ'নয়াছ, তাহাতে িছুমান্র লুম্টতা নাই। অতএব, হে আকাশ, যাঁদ তোমার ইচ্ছা 
হয়, তবে বাঁর বণ কর। 

বুদ্ধ বাললেন, আখান্ব মন ৰন্ড় বশীভূত, সে পএ্্থবীর মায়াপাশ হইতে মুুন্ত। 
নেক দন হইতে ইহা উত্কন্টর্‌পে উন্নত ও স.ন্দররূপে বাঁজত, আমাতে জার 
কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই । আত্তঞএৰ, হে আকাশ, যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি 
বর্ষণ কর । 

কৃঘক বালল, আম স্বোশাক্জিন্ড ধনে জীবিকানিব্বহ করি, আমি কাহারও অধীন 
ৰা গ্রলগ্রহ নই। আমার সন্তানসম্তাঁতি কেমন সুস্থ ও নদ্দেষি। অতএব, হে আকাশ, 
ষাঁদ তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বার বর্ষণ কর। 

বুদ্ধ বাঁললেন, আমিও কাহারো লাস বা অধীন নাহ। আম স্বয়ং যাহা উপার্জন 
কারয়াছ, তাহা লইয়া সুখে পাঁথবীর ইতস্তত: বিচরণ করি। কাহার দাসত্ব করা 
আর প্রয়োজন নাই । অতএব হে আকাশ. যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর। 

এইর:প কথোপকথন কাঁরতে কাঁরতে স্বর্গ হইতে প্রচুর বাঁর বার্ধত হইতে 
লাগল, সাগর ও ভাঁম প্লাবিত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়া কৃষক বাঁলল, বাস্তবিক 
ভগবান: ব্দ্ধদেবকে দর্শন করিয়া আমার অসামান্য লাভ হইল । হে জ্ঞানচক্ষ; আমি 
আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের উপদেন্টা গুরু হউন। আমি ভাষ্ারি সহিত 
আপনার অধাঁন হইলাম । যাঁদ এখল আমরা উভয়ে পাঁবন্ন জীবন লা5 কার, তাহ! 
হইলে নিশ্চয় জন্ম, মৃত, জরা ও সম,দায় দুঃখ বিনাশ কাঁরতে পার । 


সারিপুত্ত সৃত্ত 
১৬ অধ্যায় 


অনাগসস বিজানতো ন আত্ত কাকি নিনংক্ষাতি । 
বিরতো সো বয়ারজ্ভো ক্ষেমম্‌ পস্সাত সববাঁধ ॥ 
যে ব্যান্ত বাসনা হইতে 'বিমৃস্ত হইয়াছে, যে নয়ত অন্তরদশী” যাহার কোন প্রকার 
সংস্কার নাই এবং যে পার্থিব চেষ্টা হইতে বিরত, সে সব্বন্্ সুখী ও মঙ্গলকর ব্যাপার 
দর্শন করে ) 
যো ভক্ষ; শান্তগৃহে বাম করেন, তাহাতে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই এবং 
1বপদেরও সম্ভাবনা নাই। 


বদদ্ধবচন পার ৯২৩ 


যে অমৃতময় জগতে ভিক্ষ; সকল প্রকার [বিপদ জয় কাযা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, 
ত'হার আর অন্যতর বিপদ 1 হইতে পারে ? 
বিপদ্দে বিচাঁলত বা ভীত হইবে না, অনেক বপদ দোখয়াও "স্থির প্রশান্ত থাকবো 
ষে বিপদে মঙ্গল অন্বেষণ করে, সে বিপদকে সহজেই জয় কাঁরতে পারে । 
জ্ঞানের দ্বারা পাঁরচাঁলত হইবে, সাধ্তাতে আনাম্দত হইবে, বিপদকে তুচ্ছ 
কারবে। অসস্তোষকে পরাজয় কাঁরবে এবং চততর্বধ শোকের কারণ হইতে নরস্ত 
হইবে। 
লোকের নিকট অবনত হও, কিন্তু ভিক্ষা করিও না । ধ্যানে মগ্ন হও, সদা জাপ্রং 
থাক, গ্রশাস্তমনে শান্তরস পাম কর ।, 


কুণডক সুত্ধ 
৫ অধ্যাক্ব 


একদা এক কৃণ্ডক নামে কর্মকার আঁসয়া শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি ত 
ধম্সরাজ, কামনাবহীন, অতয্ত্তম নেতা, কত প্রকার সামণ (শ্রমণ ) আছে, বলুন । 

বুদ্ধ বালিলেন, চতুব্বিধ,__মগ্গ জন (মাগ্ণীজন ), মগ্গঙছেশক ( মার্গদেশক ), 
মগ্‌গজীবীন ( মাগ্জীবীন ), মগগদুষণ (মাগণ্দষণ )। 

কুদ্ডক কাঁহল, এই চতংব্রিধ সামণ বিশেবর্‌পে ব্যাখ্যা করিয়া বল্‌ন। 

বুদ্ধ বলিলেন, যান সন্দেহ হইতে শুদস্ত হইয়াছেন, যাহার কোন প্রকার দুঃখ 
নাই, সদা নিব্বাণসুথে সংখা, সকল প্রকার লোভ হইতে বিরত, দেবনানবের নেতা, 
তাঁছাকে মার্থজিন বলা যায়| 

ধান ইহলোকে সব্বেচ্চি নিত্বণিতত্ত অবগত হইয়াছেন এবং ধন্মকে সংন্দররূপে 
ব্যাখ্যা করেন, যাঁহার কোনরূপ স্পৃহা ও সন্দেহ নাই, তাঁহাকে দ্বিতীয় ভিক্ষ বা 
মাঞ্ধদেশী বলা যায়। 

ধম্মপদে যে সকল সত্য বার্ণত হইয়াছে, যান তদনুরূপ শিক্ষা লাভ কারয়া আচরণ 
করেন এবং হীন্দিয় সংবত, চিত্ত স্থির ও পাব কথা বলেন, তাঁহাকে ভূ্তীয় ভিক্ষু ব্য 
মার্গজীবাীন বলা যায় । 

আর যে ধম্মে'র বিরুদ্ধে বলে, পাঁরবারাঁদগকে কলাৎ্কত করে, যে নিলর্জ অহঙ্কারী, 
হীন্দ্রয়নপরবশ. ধূর্ত ও শঠ, তাহাকে মার্গদ্‌ষণ বলা যায়। 

যে স্বয়ং পাঁবত্র নহে, তাহার পাবন্ন পৰতবর্ণ বসন পাঁরধান করা উচিত নহে। 
যে হীন্দ্রয়গণকে সংযত কাঁরতে অক্ষম ও সাধ্‌ নহে, সে পীত বসন পাঁরধানের সম্পূর্ণ 
অনপয্যস্ত । 

যে পাপ হইতে 'নম্মৃন্ত হইয়াছে, তাহার জীবন ধর্মের অনুষ্ঠানে সুদ । 


ধল্মচত্র ও তত্প্রবর্তক 
| লালতাবস্তর হইতে অনুবাদত | 


অনন্তর মৈত্রেয়নামা মহাসভ্তৰ বোঁধিসত্ত্ ভগ্ববানকে এইরূপ বাঁললেন £-হে ভগ্বন, 
আপান ধর্ম চকপ্রবর্তন ব্যাখ্যা কারতেছেনা নশাঁদক এবং লোক ধাতুতে একান্ত 
মহাসত্তৰ বোধিসন্ত্ৰগণ ভগবানের নকট, ধম্গ্চক্কো ক প্রকারে প্রবেশ হয়, শুনতে 
ইচ্ছা করতেছেন ; অতএব আপান উহা উপদেশ করুন আপাঁন তথাগত অহ্ৎ, এবং 
সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ । তথাগত-কত্তক কিরূপ ধর্ম্মচন্ত প্রবার্তত হইল? 

ভগ্বান- বাললেন, হে মৈন্রেয়, গন্ভীর সেই চক্র, কেন না আগ্রহেও বাঁঝতে পারা 
যায় ণা; দ.দ্দসন সেই চকু, কেন না দ্বৈত ভাব নাই ; দুরনূবোধ সেই চক্র, কেন না 
মনের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য উভয়ই : দব্রিজ্দেয় সেই চক্র, কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়েরই সাম্য 
তাহাতে আছে; অনাবল সেই চঞ্র, কেন না আবরণ মোচন ও মোক্ষ লাভ হয়; সক্ষম 
সেই চক্র, কেন না উহাতে উপন্যাস নাই? পার সেই চক্র, কেন না উহা দ্বারা বজ্রোপমা 
জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; অভেদ্য সেই চকু, কেন না উহার আরম্ড ও শেষ সম্ভবে 
না; অপ্রপণ সেই চক্র, কেন না সমুদায় প্রপণ পার হইয়া উপপা্থিত হইয়াছে ; অকোপ্য 
' অনড় ) সেই চক্র, কেন না অত্যন্ত স্থিরতর ; সব্বন্নানুগত সেই চক্র, কেন না উহা 
আকাশসদৃশ । হে মৈত্রেয়, সেই ধম্মচি্কি আবার সম্‌দয় ধর্মের প্রকাতি ও দ্বভাব 
সন্দর্শনাবভব চু ; এই চক্রে ' জ্ঞানের ) অনৎপাত্ত ও আনরোধ অসম্ভব; এ চক্র 
আলয়: লয় পধ্যন্ত স্থতি ) শুন্য, স*কজ্পাঁবকঃপাঁবরাহত ধম্মনয়পূর্ণ এই চক; 
শূন্যতা ' সম্পাদক ) এই চক্র ; হেত:বিরাহত এই চক্র; (বিষয় ) আভানবেশূন এই 
চক্ষু; স.স্কারশুনা এই চক্ষ ' ( ইহা) বিবেকচক্ক ; বিরাগনক ; বিবোধচক্র : তথাগত- 
সম্বন্ধে বোধ জন্মে, ঈদৃশ চক্র 7 ধম্মধাত প্রকাশক এই চকু ; ভূতকোটি সহ আবসংবাদী 
এই চক্র; অসঙ্গ ' অনাসন্ত )ও আবরণণ-ন্য এই চক্র . প্রতীতি (বাহ্য ?ববয়ের জ্ঞান? 
ও অবতার (পুনঃ প,নঃ জন্ম ) এ উভয়ের অন্তদশশন ( আতকরুন ) কারবার এই চক্র; 
অনন্ত মধ্যধম্মখাতু সহ আবগংবাদী এই চক্ষু; বদ্ধগ্ণ অপূর্ণ এ কথার উপর 
অশ্রদ্ধা-সগৃংপাদক এই চক্র : প্রবাত্তীনবাত্তর অতীত এই চক; অতান্ত জ্ঞানাতাত 
এই চক্ক; আবতকীণরোভ্বণ এই চক্র; “আম কাঁরব” ইত্যাদ অহামিকাসচক 
বাক্যশূন্য এই চক্র ১ প্রকীতিষথাবং 'এই চক্র ; এক বিষয়ে সমুদয় ধন্মের সমতাসম্পাদক 
এই চক্র; নিতাত্বসম্পাদক বিনযাধ্ঠান সংসারীনরাসক এই চক্র ; সমুদায় পদার্থ জ্ঞান 
সহ আঁভন্ন, এমত লোপ না কাঁরয়া পরমার্থনয়ে ! 1সম্ধান্তে ) প্রবেশ করিতে পারা যায়, 
ঈদৃশ চক; ধর্মধাত; অবসরলাভ করে, ঈদ্‌শ চক্র ; অপ্রমের সেই চক্র ; সব্বপ্রমাণাতি- 
ক্লাস্ত অসথ্খ্যেয় সেই চক্র : সমুদায় সংখ্যাঁবরাহত আঁচন্ত্য আনব্্বচনীয় সেই চক্র; 
চিত্তপথাতিক্রাত্ত, অতুল সেই চকু: তুলাবরাহত আনব্বচনীয় সেই চক্র; সমূুদায় 


বুদ্ধবচন সার ১২৫ 


প্রকারের শব্দ, নিনাদ ও বাকৃপথে আনীত, অনম্য, অনুপম, উপমাবিরাহত, আকাশ- 
সদৃশ অন:চ্ছ্দ্যে, সর্বাপেক্ষা 'শ্ছিরতর বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান ও অবতরণ : পুনঃ পুনঃ 
আগমন ; এ দুয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ আবরহজ্ধ পশ্চাং 'নিবর্তক, অত্যন্তোপশম, তত্র, সত্য 
ও অন্যথাভাববজ্জিত, সমহদায় প্রাণীর শব্দ ও আচরণের নিগ্রহ. মারপরাজয়, তীর্থিক- 
গণের বক্াতিক্রম, সংসার ও বিষয়ের অবতারণ (দরে নিক্ষেপ) বুমদ্ধাবষত পারন্্রাত, 
সমুদাও আধ্শ্রেষ্ঠগণ কণুকি অনুবৃন্ধ, প্রতক বৃষ্ধগণ কতক পরিগৃহীত, বোধ- 
সত্তবগ্ণণ কর্তৃক স্তদত, সমুদয় বদ্ধ সমুদয় তথাগত কত্তক বভাগ্কত, হে মৈত্রেয়, 
তথাগত ঈদ্‌শ ধম্নচন্র প্রবার্তত কারয়াছেন। 

এই ধম্ম'চকের প্রবর্তনবশতঃই ইহাঁকে তথাগত বলে, সম্যক্‌ সদবৃদ্ধ বল, সর্ভূ 
বলে, ধম্মস্বামী বলে, নায়ক বলে, বিনায়ক বলে, পারনাগ্রক বলে, সার্থবাহ লে, 
সর্ব ধম্মবশবন্ত বলে, ধম্মে*বির বলে, ধম্মচিক্রপ্রবর্তী বলে ধশ্ম'দানপাঁত বলে, যক্ঞদ্বামী 
বলে» সিপ্ধরত বলে, পূর্ণাভপ্রায় বলে, দেশিক | ধম্যোগদেঞ্টা ' বলে, আমবানক বলে, 
ক্ষেম্কর বলে, শর বলে, রণঞ্জহ  রণে উত্তীর্ণ) বলে, (বাঞ্জতসংগ্রাম বলে, উ্টিত্র- 
ছন্রধ্বজ-পতাকা বলে, আলোককর বলে, প্রভঙ্কর বলে, উমোনদ বলে, উচ্কাধারী বলে, 
মহাবৈদ্যরাজ বলে ভ্‌ত'চাঁকংসক্ বাল, মহাসল্যহর্তা বলে. বাতমির জ্ঞানদর্শন বলে 
সমন্তদশী“ধলে, সমন্তীবলোকত বলে সমন্তচক্ষ: বলে, সমন্তপ্রভ বলে, সমন্ত আলোক 
বলে, সমন্তমখ বলে, সমন্ত প্রঅকর বলে সমস্ত চন্দ বলে. সমন্ত প্রাসাদক বলে, 
অপ্রাতচ্ঠিত বিষয়ে বতক'শূন্য শিরোভ্বণ হলে, সব্বপেক্ষা উন্নত আয়তন বশতঃ 
ধরণীসম বলে অগপ্রকঘ্প্য হেতু শৈলেন্্সদূশ বলে, সব্বগণ-সদ শল্লজন্য সব্বলোকক্রী 
বলে, সব্বলোক হইতে উন্নত বশতঃ অনবলোকিতম্দ্ধা বলে, গম্ভীর দংরবগাহ দ্বন্/ 
সহদ্রক্গপ বলে, সব্ববধ জ্ঞানের পাক্ষিক ধর্্মরত্র সকল দ্বারা পরিপূর্ণ জন্য ধমর্স- 
রড্াকর বসে, আনকেত জন্য বায়্‌সম বলে, মাসান্তর বণ্ধনমূন্তচিত্তবশতঃ অসঙ্গবৃধ্ধ 
বলে, সব্ব্ধম্মানাব্বরে।ধা জ্ঞান বশতঃ অবৈবার্তকধর্ম বলে, দংষ্প্রাপা সব্বাঁবধ মননে 
অক্ষীণ যে ক্লেশসমৃহ তাহার দাহ প্রাতা্ভঠত করাতে তেঞ্জঃসম বলে, মনাবলসগ্কঙ্প 
নম্মলকায়চিত্ত এবং বিগতপাপবশতঃ অপ্সম বলে, অপঙ্গজ্ঞনাবষয়ক আনন্দ এবং 
নধ্যধম্মধাতুগোচর জ্ঞান ও আভক্জাপ্রাপ্তহেত; আকাশসম বলে, নানা আবরণয্ন্ত ধর্ম 
হইতে বমংস্তবশতঃ অনাসরণজ্জানীবমোক্ষ-বহারী বলে, আকাশসদংশ চক্ষুঃপথ আতক্রম 
করাতে সব্বধম্বপ্রসূত ব্যাপ্তকায় বলে, সম.দায় লোকে যে সকল বিষয় আছে তদ্দঙারা 
রুষ্ট নয় বাঁলয়া উত্তমসত্তৰ বলে, ( ইহাকে ) অসঙ্গসত্তৰ বলে, অপ্রমাণ ( অপাঁরমেয় ) 
বাজ্ধ বলে, লোকোত্বর ধর্্মদো শক ( ধম্মেপিদেশ্টা.) বলে লোকচৈত্য বলে, লোকইবদয 
বলে, লোকাভ্যুদ্গত  উচ্চভাম আরূট ] বলে, লোকধম্মে অন.পঁলিপ্ত বলে, লোকনাথ 
বলে, লোকজোচ্ঠ বলে, লোকশ্রেন্ঠ বলে, লোকে*্বর বলে, লোকমাঁহত ( পুঁজত ) 
বলে,লোকপরায়ণ বলে, লোকপারঙ্গত বলে, লোকপ্রদীপ বলে, লোকোন্তর বলে, লোক 
গুরু বলে, লোকার্থকর লোকান:বর্তক বলে, লোকাঁবৎ বলে, লোকাধপত্যপ্রাপ্ত বলে, 


১২৬ শাকামুনিচরত ও নব্বণিতত্তৰ 


মহাদক্ষিণীয় বলে, পহজাহ্হ বলে, মহাপণা ক্ষেত্র বলে, অগ্রসত্তব বলে, বরসত্ব বলে, 
প্রবরসত্তৰ বলে, উত্তমসত্তৰ বলে, অপমসন্ত বলে, অনুত্তমসত্তৰ বলে, অসদৃশসত্তু বলে, 
সতত সমাহিত বলে, সব্বধন্মসমতাবহারী বলে, মাগপ্রাপ্ত বলে, মার্গদশশক বলে, 
মার্গদেশিক ( উপদেশক ) বলে, সমপ্রাতিষ্ঠিতমার্গ বলে, মারবিষয়সমাঁতক্রান্ত বলে, 
মারমন্ডলাবধ্বংসনকর বলে, অজরামরণ ও শীতভাবপ্রাপ্ত বলে, বিগতমোহাম্ধকার বলে, 
ধবগুতকণ্টক বলে, বগতকাজ্ক্ষ বলে, বিগতরুশ বলে, বিনীত ( অপগত ) সংশয় 
বলে, বিমাতসম্‌দ্বাটিত বলে, বিমুস্তু বলে, বিরন্ত বলে, বিশদ্ধ বলে, [বিগতরাগ 
( অনাসন্ত ) বলে, বিগতদ্দোষ বলে, াবগতমোহ বলে, ক্ষীণাশ্রব (িগতকর্্মকধ ) 
বলে, নি:রেশ বলে, বশীভূত বলে, স্মীবমু্তচিত্ত বলে, সুবিম্যস্ত-প্রজ্ত বলে, আয়়ানেয় 
( সমূদায়প্রাপ্যাবষয়প্রাপ্ত) চিত্ত বলে, মহানাগ বলে, কৃতকৃত) বলে, কৃতকরণীয় বলে, 
অপহৃতভার বলে: অন্যপ্রাপ্তস্বকাধ্য বলে, পরীক্ষণভবসংযোজন বলে, সমতাজ্জান- 
বিমৃন্তি বলে, সব্বচেতোবশী পরমপারমিতাপ্রাপ্ত বলে, দানপারগত বলে, শগলাভ্যুষ্গত 
বলে, ক্ষা্তপারগ বলে, বাঁ্যভূযদ্গত বলে, ধ্যানাভিঙ্জাপ্রাপ্ত বলে, প্রজ্ঞাপারগত বলে, 
সিম্ধপ্রাণধান বলে, মহামৈন্রীবহারী বলে, মহাকরহণাবিহারী বলে, মহাম্দিতাবিহারী 
বলে, মহাউপেক্ষাবহারী বলে, সন্তহসংগ্রহপ্রযুন্ত বলে, অনাবরণ প্রাতসংবিংপ্রাপ্ত বলে, 
প্রীতশরণভূত বলে, মহাপুণ্য বলে, মহাজ্ঞানী বলে, স্মৃতি-মাত-গাত-বৃদ্ধি সম্পন্ন 
বলে, স্মৃতন্যপন্থান, সম্যক পরহাণ, খাদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয় বলে, বোধি অঙ্গ; সমর্থ, [বিদর্শন, 
এই সকল ( উপায় ) দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত বলে, উততীণ সংসারার্ধব বলে, পারগ বলে, 
স্থলগত বলে, ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে, অভয়প্রাপ্ত বলে, মদ্দিতিমারক্লেশকণ্টক বলে, পুরুষ 
বলে; মহাপূরুষ বলে; পুর:যাঁসংহ বলে; বিগত-ভয়-লোমহর্ধণ বলে; নাগ বলে : 
ধনম্মল বলে, ভ্রিমলীবহীন বলে; বেদক বলে; শ্রোবিদ্যানত্রাপ্ত বলে; চতুরোঘোতীণ 
বলে; ক্ষান্রিয় বলে; ব্রাহ্ণ বলে : একরত্বছন্রধারী বলে ; বাহিত (দ্‌রগীভূত ) পাপধর্্ম 
বলে; ভিক্ষু বলে, ভিন্ন-অবিদ্যাদ্ডকোষ বলে; শ্রম বলে; সব্ব'সঙ্গ ( আসান্ত ) 
পথাতিক্রান্ত বলে; শ্রোত্িয় বলে; নঃস্ত-ক্লেশ বলে; বলবান্‌ বলে; দশবল * 
ধারী বলে; ভগবান বলে; ভাঘষিত ( অত্যাচ্ছুত ) কায় বলে; রাজাতিরাজ বলে; 
ধর্মরাছগ বলে; বরপ্রবর বলে; বরপ্রবর ধর্মকন্রাপ্রবত্তনূশাসক বলে; অকোপ্য 
ধম্মদেশক (উপদেষ্টা) বলে; সব্বক্ঞানাভীষস্ত বলে, অসঙ্গ-মহাজ্ঞান-বিমলাবম্ত- 
পটাব্ধ বলে; সপ্তবোধ্যঙ্গরত্র সমানাগত ** বলে ; সব্বধন্মীবিশেষপ্রাপ্ত বলে; সমূদায় 
আর্য শ্রাবক ও মার্ধ (শ্রেষ্ঠ জন ) অবলোকত মূখমণ্ডল বলে , বোঁধসত্ুবর মহাসভুব 
পুত্র পারবার বলে; স্যাবনীতাবনয় বলে; সুব্যাকৃত বোধিসত্তৰ বলে; বৈশ্রবণসদশ 


* দানশীলক্ষমাবীষ 1ধ্যানপ্রজ্ঞাবলান চ 
উপায়ঃ প্রাণাধক্ঞনিং দশবুদ্ধবলানি বৈ ॥ 
** স্মৃতি, ধর্ম (প্রাবচর ৭, বীর্য পাতি, প্রশ্রাধ্ধ, সমাষি, উপেক্ষা । 
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বলে; সপ্তার্যধনবিশ্রা্ঘত কোষ বলে; মান্তত্যাগ বলে; সব্বসুখসম্পাত্তসম্বাগ্থত 
বলে; সব্বাভিপ্রায়দাতা বলে; সব্বলোকহিতসুখানপালক বলে, ইন্দ্রসম বলে. জ্ঞানবল- 
বজ্ধারী বলে, সমন্জনেত্র বলে, সব্বধম্মের অনাবরণ জ্ঞানদশী বলে ; সমস্ত জ্াান- 
কিকুব্বাণ ' প্রকাশক ) বলে; বিপুল ধম্মনাটকপ্রাব্ট বলে ; চক্দ্রসম বলে ; সব্বজগতে 
অতৃপ্তি দর্শন বলে; সমস্ত €চত্াদ্দক ব্যাপ্ত) বিপূল িশ্ম্তপ্রভ বলে: প্রাত 
প্রামোদ্যকব বলে : সব্বসত্তবাভমহখপর্শনাবভাস বলে : সথুদায় জগতের চিত্ত, আশয় 
ও ভাজন ( পান্রত্ব ) সম্বন্ধে প্রতিভাম প্রাপ্ত বলে; আঁদত্যমণ্ডলসমাতিক্রাম্ত বলে: 
বিধৃত (দুরীকৃত ) মোহাঞ্ধকার বলে: মহাবকেতুরাজ বলে, অপ্রমাণ / অপ্রমেয় ) 
অনন্ত রশ্মি বলে ; মহাবভাসসন্দশ'ক বলে; সব্বপ্রন্ন ব্যাখ্যান ও নিদেশে অসম্মড 
বলে ; মহ! ম্াবিদ্যাম্ধকার বিধবংসনকর বলে? মহাজ্ঞানালোকীবলোকিতব-দ্ধি নাব্ব কঙ্গগ 
বলে; মহামৈরী করুণাকপা সব্বজগৎসমরশ্মি প্রযুক্ত প্রমাণাবষর বলে; প্রজ্ঞা ও 

পারামতাত গম্ভীর দুরাসদ ও দ:নিরীক্ষমণ্ডল বলে, ব্রহ্ষসম বলে ; প্রশান্তঈষপিথ 
বলে; সতর্ক আর্যপথচয্রতি বিশেষ সমান্বাগত  পারপ্রাপ্ত ) বলে; পরমরূপধারী 
বলে; আসেচনক (অত্যন্তাপ্রয় । দর্শন বলে; শাস্তোন্দ্রয় বলে; শাস্তমানস বলে; 
সমর্থসম্ভারপাঁরপ্র্ণ বলে ; উত্তম সমর্থপ্রাপ্ত বলে: পরম দম সনর্থপ্রাপ্ত বলে ; সমথ' 
বদর্শন আপারপর্ণে সম্ভার বলে; গঞ্তে জতোন্দুয় নাগ ( হস্তী) সদংশ সংদান্ত, 
হদসদশ নির্মল, অনাবল ও আত্প্রসম্ন বলে, সমৃদায় রেশ বাসনা ও আবরণ িহাঁন 
বলে; দ্বাত্রংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষ বলে: অশীতি অন্বাঞ্জন 
( লক্ষণ ) পারবারে (সমূহে ) বাচন্ন রচিত গান বলে; পূর্ষষণ্ভ বলে; দশবল 
সমান্বিত বলে; চত্যাব্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত, অনূভর পুরুষ, দমসারাথ বলে, শাস্তা 
বলে; মস্টাদশ আবোণিক বৃদ্ধধন্্ম পাঁরপূর্ণ বলে, আনাঙ্দত কায় নাক মন ও কম্মস্তি 
বলে; প্রীতি ( বাহা বিষয় ) সকলের উৎপাত্ত ও একই ভাবে স্থিতি নিরোধ করাতে 
আনামত্তীবহারী বলে ; সমূদায় আকার সম্বন্ধে অভগন্ট প্রাপ্ত এবং সংপারশোধিত জ্ঞান- 
দর্শননিচয় জন্য শন্যতাবিহারী বলে; পরধার্থ সত্যনয়ে (সিদ্ধান্তে) প্রাতবোধবশতঃ 
অপ্রারণণাহতাবিহারী বলে , সমদ্দায় প্রস্থানে (মার্গে) আলপ্ত হেত? অনাভসংস্কারগোচর 
বলে; সব্বসংদ্কার প্রাতিশুদ্ধত্ব হেতু; অভঃতবাদী বলে; ভ-তকোটসম্বন্ধে 
আঁবকোঁপিত ! আবসংবাদী ) জ্ঞনাবষয় জন্য শ্রাবতথান্যথাবাদী বলে; তথাভ্ত 
ধম্মধাতূর আকাশ লক্ষণ জ্ঞান আয়ন্তকরণ জন্য অরণ্যবম্মস'প্রাতলথ্ধ বলে; মায়া, 
মরীচিকা, স্ব*ন এবং উদকগত চন্দের শক্রপ্রাতভা, এই সকলের সমান কারয়া সমদায় 
ধম্মে (গৃণসমূহে ) বিহার করেন বাঁলয়া অমোঘদর্শনশ্রবণ বলে; সব্বতো- 
ভাবে 'নব্বাণের হেত: উৎপাদন করেন বালয়া অমোঘপদাবরূমী বলে; সত্য 
[বিনয় পরাক্রম এ সকলে বির্ুমশালী বশতঃ উতাক্ষপ্তপাঁরখেদ বলে ; আবদ্যা ও 
ভবতৃষ্কাকে উচ্ছেদ করাতে স্থ্াপিতসক্কম বলে ; নৈষ্যানক (সমৃদায় বিশ্ন হইতে বাহর 
হইয়া আসবার ) প্রাতপৎ (জ্ঞান ) ভালরূপে উপদেশ কাঁরয়াছেন বাঁলয়া 'নীজ্জত- 


১২৮ শাকামূনিচরিত ও নিব্বাণতত্ত 


মারক্লেশপ্রত্যধিক বলে , সব্বপ্রকার মারচয্যণিবষয়ে অনন্যালগ্ত বশতঃ উত্তীর্ণ-কামপৎ্ক 
বলে ; কামধাত: সব্্বপ্রকারে অতিক্রম কাঁবয়াছেন বাঁলয়া পাতিতমানধজ বলে, রঃপধাতু 
সব্বথা আঁতুক্রম কাঁবয়াছেন বাঁলয়া উদ্থিত প্রঙ্গাধ্জ বলে, আর-প্যধাত: সমাতক্রান্ত 
জন্য সব্ব্লোকা বষয়সমতিক্রান্ত বলে, ধম্মকায়রূপ জ্ঞানশরীরবশতঃ মহাদ্রুম বনে, 
অনস্তগুণরত্ব ও জ্ঞানে কুসীমত বিমান্তর্প ফলপন্রসমান্বিত জন্য উদহদ্বরপহজ্পসদ-শ 
বলে, দংজ্লভপ্রাদ;ভবিদর্শন জন্য চন্তামাঁণরত্রমাঁণরাজ্সম বলে, যথানয় নিব্বাণের 
আভপ্রায় ভালবূপে প্রতিপূরণ করেন বাঁলয়া সুপ্রাতঙ্ঠিত পাদপ বলে, চিরকাল ত্যাগ, 
শীল, তপর্রত রক্গচয্য: ও দহ সমাদান নিত)কম্ম বশতঃ অচল ও অপ্রকম্প জন্য 'বাঁচন্র 
স্বাস্তিক-নন্দ্যাবর্ত সহ্ম্রার চক্রাঙ্কতপদতল বলে, চিরকাল প্রাণগণের আতন্রমকে 
বৈর মনে করিয়া € তাহাঁদগের ) গুণ বর্ণন ও প্রকাশ করেন অনা মদুতরণহস্তপাদ 
বলে, চিরকাল মাতা'পতা শ্রমণ ল্লাঙ্দণ দাঁক্ষিণার্য (খাঁত্তবক ) ও ধাম্মিকগণের রক্ষণ 
ও সব্বতোভাবে পরিপালন জন্য এবং শরণাগতগণের অপারত্যাগ জন্য সায়তপা্ক 
বলে, চিরকাল প্রাণাঁতিপাতে উপরত জন্য দীঘর্গীলক বলে, টিরক্কাল প্রাণাঁতিপাতকে 
বৈর মনে করিয়া অপর জীবসম্বন্ধে কর্তবাপরায়ণ জন্য বহুজননত্রাতা বলে, চিরকাল 
মাতা পিতা শ্রমণ গধ্র ও দাঁক্ষিাহণিণের পূজা পারচঘ]া স্নান অনূলেপন, ঘত- 
তৈলভ্যঙ্গ, স্বহদ্তে শরীরের গপাঁরকম্ম । কুক্কুমাদ লেপন ) দ্বারা পারশ্রান্ত জন্য 
জালাঙ্গীলহস্তপাদ বলে, চিরকাল দান, 1প্ররবাক্য, যথার্থতা, "ক্রয়া ও সমানার্থতার্প 
সংগ্রহবস্তু সমূহ ঘ্বাণা সত্বসংগ্রহাবষয়ক নিপুণতায় সম্শশাক্ষত জন্য উত্তঙ্গপাদ বলে, 
চিরকাল উত্তরোত্তর 'বাশস্টতর নিপূণ ধ্যানসমন্বিত জনা অঞ্টাঙ্গদরঁক্ষিণাবর্ত রোমকৃপ 
বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গঃরু দক্ষিণাহ্হ তথাগতচৈত্য এ সকলকে 
প্রদাক্ষণ করাতে ধম্্ম শ্রবণ কব্রাতে এবং বাচত রোমহষণণ পরসত্বঘংহর্ষণ ধদ্ম উপদেশ 
ও প্রয়োগ করাতে এণেয়জগ্ঘ বলে, চিরকাল সতাক্রয়া ও ধর্ম শ্রবণ গ্রহণ ধারণ বাচন 
বজ্ঞাপন অথ" ও পদ 'বানশ্চয় এবং উত্তীর্ণ হইবার কৌশল দ্বারা জরা ব্যাঁধ ও 
মরণাভিনুখখন প্রাণগণের আশ্রয় হওয়াতে ও আশ্রয় দান করাতে এবং সীল্লুয়া ও 
ধম্নোপিদেশে অপ্রাতিহত বুদ্ধি জন্য কোষাপগতবাঁস্ত গৃহ্য বলে, চিরকাল শ্রমণ ব্রাহ্মণ 
এবং তদিতর ব্রহ্মচা'রগণের ব্রহ্ষচধ্যরি প্রাতি অনূগ্রহ, সব্বণবধ সংস্কার বা শুদ্ধ পুনঃ 
প্রদান নগ্ন । জৈনগণকে ) বল দান, পরদারািমর্ষণবাঙ্জত বুর্ধচর্যোর গুণ বর্ণন ও 
প্রকাশ অপতাপ্যগণের (আর যাহাঁদগকে তাপ দেওয়া সমুচিত নয় তাহাঁদগের ) 
অনপালন এবং দৃঢ় সমাদান (নিত্যকম্ম) বশতঃ প্রলদ্ববাহ্‌ বলে, চিরকাল 
হচ্তসংযত, পাদসংবত প্রাঁণগণের প্রতি অনুৎপাঁড়ন ও মৈত্র বশতঃ এবং কায়কম্ম” 
বাক.কর্ম-ও-মানসকম্ম“সমন্বিতজন্য ন্যগ্রোধপাঁরমস্ডল বলে, ভক্ষ্যাভক্ষ্যাবষয়ে আভজ্তা 
অন্পাহারতা উদরসংবম, ক্ষীণ জনে ভৈষজ্য দান, হন জনে অপাঁরভব, অনাথ জনে 
অভাব ( মোক্ষ ) প্রদর্শন, তথাগতগণের শীর্ণ চৈতোর প্রাতসংস্কার, স্তৃপস্থাপন, 
ভয়াঁদ্দত প্রাণগণকে অভয় প্রদান, এই সকল জন্য মূদু তরুণ সংক্ষচ্ছাব বলে, 


চিরকাল মাতাপ্পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণাহগিণকে স্নান, অনুলেপন, ঘততৈলাভাঙ্গ, 
শীতলোদক, উষ্কোেদক অনুক্ক অশীতোদক, ছায়া আতপ ও খতুভের্দে শুখকজনক 
উপভোগ্য প্রদান, মৃদু তরুণ তূলস্পর্শ সুকুমার বসনে সূন্দররূপে আঙ্ছাঁদত শয্যা 
ও আসন দান, তথাগতগণের চৈত্যসকলে সুগন্ধ তৈলসেক, সংক্ষা পট্টবসন ধবজপতাৰা 
গুণ (রঙ্জু ) দান-করাতে সুবণচ্ছাব বলে; চিরকাল সম্‌দায় প্রাণীর অপ্রাতভাত 
মৈন্রভাবনা, যোগ, ক্ষান্তি, সৌরভ্য, পরসত্বগণের প্রাঁত প্রাতিবাঁদত্ব বৈর এবং দ্রোহাচরণের 
গুণ ও বণ“ প্রকাশন, তথাগতচৈত্য এবং তথাগতপ্রাতিমা সকলের সংবর্ণখচিত সংবর্ণ 
পঞ্প সুবর্ণ চূর্ণ সুবর্ণ কিরণ সুবর্ণ বর্ণ পট্টব্নের পতাকা ধৰজ অলম্কার সংবর্ণ 
পত্র সুবণ বসন দান বশতঃ একৈকাঁনচিত রোম্কূপ বলে, চিরকাল পাশ্ডতগণের 
নিকট গমন, কুশলাকৃশল 'জন্তাসন, সদোষ নিদ্দেষি সেব্য অসেবা হখন মধ্য প্রণণত 
ধম্মসমুদায়সম্বন্ধে প্রশ্ন, অর্থমীমাংসা, পাঁরতুলন, অসম্মোহ, এবং তথাগত সকলের 
চৈত্যের কীট ল্‌তালয়, অঙ্জাল নিম্মল্যি নানাতৃণ, শর্করা (উপল খণ্ড ) উদ্ধরণ কাধে 
নিষন্ত বশতঃ সস্তচ্ছদ বলে, চিরকাল মাতা [তা শ্রেম্ঠ পূজ্য শ্রমণ ব্রাহ্গণ ও দীন 
বাচকাদগকে এবং অভ্যাগতগ্ণকে সংকার কাঁরয়া যথাভপ্রায় অ্পপান আসন বন্দ 
উপাশয় (জলপান্রাঁদ ) প্রদীপ, ইচ্ছানুরূপ জীবিকা ও ভূবণ প্রদান, কূপ পুদ্করিণ 
শীতলজলপাঁরপূর্ণ মহাজনোচিত উপভোগ প্রদান জন্য [সংহপূব্বার্ধকার বলে, 
[চরকাল মাতা পতা শ্রমণ ব্রা্ণণ গ:রুদাঁক্ষণাহ্ঁ ব্যাণ্তগণের নিকটে অবনতি, প্রশযন, 
আভবাদন, অভয়দান, দ.ব্বলগণের অপাঁরভব, শরণাগতগণের অপাঁবত্যাগ দু সমাদদান 
(নিত্য কর্ম) এবং অনুৎসঙ্গ ( অন্ীচত আসাভবঙ্জন ) জন্য "চত্ান্তরাংশ বলে; 
চিরকাল স্বদোষ পাঁরতূলন, পরাছিদু-পরদোষ-দর্শনবত্জন, ববাদের মূল ও পরভেদকর 
মন্ত্রণাপাঁরহার, সংপ্রীতাঁনর্গ (সহজ সংন্দর ) মন্ত্র ( মন্ত্রণা ), সুন্পররূপে রক্ষিত 
বাকৃকম্মস্তিজন্য সূসংবৃত্তকম্ধ বলে! ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ * ল, 1ব, ২৬ অ। 


ুদ্ধ-দৃষ্টিতে পূজা 


যে সকল প্রাণী আমাকত্ত্ক বৃদ্ধ-দুম্টিতে দৃন্ট হইয়াছে, তাহারা শারপনত্রের 
ত,ল্য। যে কেহ তাহাদগকে পুজা কারবে, কোঁটিকঙ্প যাবৎ, গঙ্গার বত বালদকা, 
তৎসম পূণ্ারাশ লাভ কাঁরবে। অহোরান্র যে ব্যাস্ত হষ্টমনে গম্ধমাল্যাদি দ্বারা 
প্রত্যেক বুদ্ধের অর্চনা কারবে, পৃব্বেস্ত পৃণ্যান্ষ্ঠান হইতে এ ব্যাস্ত বিশেষ। 
* ক * * এক জন তথাগতকেও যাঁদ এক ব্যান্ত “অহতে নমং” বাঁলয়া প্রসন্নাচত্তে এক 
৯ আময়া, আরও অনেক দুর অনুবাদ কাঁরয়াও পূর্ব প্রতিজ্ঞানসারে সমূদায়াংশ প্রকাশ কাঁরতে 


ক্ষম্ত রহিলাম। কেন না অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এ দুই একত্র সংযোগ না কারলে এ সকল সকলের 
বোধগম্য হওয়া সুকাঠন হইবে । আমবা যত দুর প্রকাশ কাঁরলাম, ইহাতে আমাঁদগের আঁভপ্রার় এক 


প্রকার 'সম্ধ হইল ॥ যাহারা সমৃদার দেখিতে ইচ্ছৃক, তাহারা মূল গ্রন্হের অনুসরণ কারবেন। এখনও . 
সত্তরাট ব্যাখ্যা অবাশষ্ট রহিল। 


৯ 


১৩০ শাক্যমনচারত ও নিব্বাণতত্ 


বার প্রণাম করে, তাহা হইতেও তাহার শ্রেচ্চতর পূণ্য হয়। যাঁদ সমহ্দায় প্রাণী বৃণ্ধ 
হয়, এবং তাহাঁদগকে পৰে যে প্রকার অনেকে পুজা করিয়াছিল, সেই প্রকারে দিব্য 
পূ্প ও মনুষ্যলোকের উৎকষ্ট সামগ্রী দ্বার পূজা করে, তৎপরায়ণ লোক কল্যাণ 
লোক (প্রাপ্ত হইবে )। ইত্যাঁদ। ল, বব, ২৭ অ। 
গ্রন্ছ-সন্মাননা 
লালতাব্তরের পঠন পাঠনাঁদতে এই সকল লাভ হয় ৪-- 
অষ্ট খ্ 
উৎকণ্টে রূপ, উৎকষ্ট বল, উৎক্‌ষ্ট পাঁরবার, উৎকষ্ট প্রাতভা, উৎকূত্ট নৈদ্কম্ম?, 
উৎকৃষ্ট িত্তশদাদ্ধ, উৎকষ্ট সমাধিসম্পৎ, উৎকষ্ট প্রজ্ঞাবভাস। 
ষ্টু আসন 
শ্রেচ্টের আসন, গৃহপাঁতির আসন, চক্রবত্তর আসন, লোকপালের আসন, ইন্দ্রের 
আসন; বশবত্তীঁর * আসন, ব্রহ্মার আসন, বোধসন্তেবরর আসন। 
অষ্ট বাকৃ্শুদ্ধি 
বথাবাদতা তথাকারতা, আদেয়বচনতা, গ্রাহ্যবচনতা, *লক্ষ্য (মনোজ্ঞ ) বচনতা, 
কলাবগক-রুত-স্বরতা, মধুরবচনতা,  ব্র্গদ্বরতা, 'সিংহঘোষাভিগ্জি তিস্বরতা, 
বুদ্ধস্বরতা ** ৷ 


অষ্ট মহানিধাঁন 

স্মৃতি, অপ্রাত ৫), গাঁত, ধারণা, প্রাীতভান, ধম্ম, বোঁধাঁচত্ত **, প্রাতপান্ত 
অষ্টু সম্ভার 

দান, শীল, শ্রত, সমর্থ? **** বিদশন, পুণ্য, জ্ঞান, মহাকরূণা | 

অষ্ট মহাপুণ্যতা 
রাজচক্রবার্তত্ব, দেবাধপত্য, ইন্দ্রত্, সংষামদেবপযভ্রত্ব, সম্ভাঁষতত্ব, স্শানাম্ম তথ, 

বশবাত্তত্ব, তথাগতত্ব ৷ 
অষ্ট চিন্তনৈর্নল্য 


মৈত্রশ, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, চতব্রিধ ধ্যান, চতাাব্বধ আরুপ্যসমাপত্তি, প% 
আভঙক্ষা, সব্ববাসনানুসপ্ধান তিরোধান । 
অষ্ট ভয়নিবারণ 
রাজ্য, চোর, সর্প, দ7ীভক্ষ, পরস্পর কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ, দেবতা, নাগ ও বক্ষ) এবং 
সব্বপ্রকার উপন্ুব হইতে মে ভয় উপাস্থত হয়, তাহার নিবারণ । 


* বশবন্তাঁ নামা দেবরাজ, তাঁহার আসন । 
* বুদ্ধস্মরতা নবম হইতেছে । বোধ হয় একবৃদ্ধে সমনদায় মালিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা স্বতন 
সংখ্যামধ্যে পারগাঁণত হয় নাই। 
' * শ্লিরত্ের করমপরস্পরায় উচ্ছেদ হয় না বলিয়া বোঁধচিন্ত। 
+*ঞ* পারিভাষিক শব্দগুলি যব্মালোকোপায়ে সু্পন্চ হইবে। 


বৌদ্ধাদর্শন 

স্বয়দ্ভূ শাকামুনি কৌন্ডিনাকে সহম্্ অযূত অঙ্গে সম:স্গত ব্রন্মস্বর এবং কিন্নরকণ্ঠ 
নিঃসৃতগম্ভীরনিনাদসদশ বাক্যে বাঁলতে লাগিলেন, যে বাক্য বহুকজ্পকোটি পযণন্ত 
সত্য সভাষত ( বলিয়া ) নিয়ত [ প্রাসম্ধ থাঁকবে )। চক্ষু শ্রোন্র ঘ্রাণ ও জিহবা 
আনত্য এবং অধ্ব, শরীর ও মন দ-ঃখজনক, অনাতআয়, অপদাথ, শহন্যস্বভাব, তৃণ ও 
প্রাচীর সদংশ জড়দ্বভাবসম্পন্ন, নিশ্চেন্ট, এখানে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। 
কারণ-রুপে প্রতীয়মান এই সমংদায় পদার্থ যথার্থ দহখ্টতে বিলীন হইয়া যায়, এবং 
আকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়, ( এ সকলের ) কর্তাও নাই, জ্ঞাতাও নাই, ( উৎপাত্তর মূল ) 
কম্্মও নাই, শুভ এবং অশুভ অন্চ্ঠান সমূদায় দ-দ্টিপথের অতীত হইয়া যায়, 
সকদ্ধ সমূদায় প্রতীত হইয়া দ£ঃখের উদয় হয়, তুষাসালল গ্বারা বার্্ধিত হইয়া উহা 
আরো প্রকাশ পায়, ধম্মসনতাখ্য পন্হাযোগে দোখিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ক্ষ়ধন্মণবশিন্ট 
দণ্ট হইয়া িরুজ্ধ হইয়া যায়। সওকক্গপ-বকদ্পজানত অপ্রাণধান হইতে অবিদ্যা 
সমৃৎপন্ন হয়। যে কেহ আববদ্যার জদম্মদাতা, সেই সংস্কারের কারণ প্রদান করে, ইহার 
(অন্য) সংক্রমণ নাই । ( সংকারের ) সংরমণ প্রতীতি হইতেই বিজ্ঞান সমূৎপন্ন হয় । 
জ্ঞান হইতে নামরূপ সমুৎপনন হয়! নাম ও রূপ হইতে যাড়ীন্দ্িয়ের উদয় হয়, 
ষাঁড়ীন্দ্িয়ের একত্র সাঁদমলন স্পর্শ নামে উত্ত হয়, স্পর্শ হইতে ন্লিবিধ বেদনা প্রবর্তিত 
হয়। যাহা ছা বেদনানূভব হয়, তৎসমাদায় তৃষা সহকারে কথিত হইয়া থাকে 
অর্থাৎ বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । তৃষ্ণা হইতে সমদদায় দুঃখস্কম্ধের উৎপান্ত। 
( তৃষ্ণজাঁনত ) উপাদান হইতে সমুদায় ভবপ্রব্াত্তর (জন্ম ), ভবপ্রবাত্ত হইতে জাত 
উঁদত হয়। জাতি হইতে জরা ব্যাধ দু:খ উৎপন্ন হয়। এই ভবাঁপঞ্জরে উপপাত্ত 
এক প্রকার নয়, 'বাঁবধ। জগতের প্রত্যয় হইতে এইর্‌পে লমৃদ্দায় হয়। জীবাত্বাও 
নাই, সংরুমকও কেহ নাই । যাহাতে সগ্কঙ্প নাই, বিকস্প নাই, যোনি নাই, নাম নাই, 
অথচ প্রাণধান আছে, সেখানে আবিদ্যা থাকে না। যাহার আবিদ্যা নিরোধ হয়, সমূদায় 
ভবাঙ্গ ক্ষয় হয়, ক্ষীণ হয়, ক্ষয় নিরদ্ধ হয়। এইর্‌পে প্রতীতি হইতে তথাগত দ্বারা 
বুদ্ধ হন, স্বয়ম্ভু বুদ্ধ আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, স্কন্ধ, আয়তন ধাতু এ 
সকলকে বৃদ্ধ বাল না, ( যেখানে ) অন্য কারণ অনভূত হয় না, সেই স্থলে বুদ্ধ হন। 
এখানে পরবর্তী তীর্থকগণের (পথ) 'নম্মাণের ভূমি নাই । ঈদশ শূন্যবাদ ধর্ম- 
যোগে যাহারা পব্ববুদ্ধের চরিন্র লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্তৰ হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল 
এ ধর্ম বুঝিতে সমর্থ । এইরুপে কৌশ্ডিন্যাবাঁদত দ্বাদশাকার ধর্মচক্র প্রবাত্তত হইল 
এবং রতনব্রয় নিষ্পন্ন হইল । বৃদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ, এই রতনন্য় ব্লক্ধপূরের আলয় 
পর্যন্ত শব্দ ( শাস্ন ) পরম্পরা ক্রমে সমাগত । ল, বি, ২৬ অ। 


অগ্টোত্তর শত 
ধন্পালোকোপাস় 


অনন্তর বোধিসত্তৰ পুনরায় সেই মহতাঁ দেবসভা দর্শন কাঁরয়া বাললেন, “হে 
মহাভাগগণ, ইহলোক হইতে ভুলোকে গমনকালে দেবতাগণের হর্ষবর্বক ধম্মালোকোপায় 
শ্রবণ কর, যাহা বোঁধসত্তবগণ এই সকল দেবপান্রগণকে বাঁলয়াছেন। হে মহাভাগগণ, 
ধন্মলোকোপায় অচ্টোত্তর শত, যাহা অবশাই ভূতলে গমনকালে বোঁধসপ্তকর্ত্ক 
প্রকাঁশত হইয়াছে । অস্টোন্তর শত কি কি? হে মহাভাগগণ, শ্রদ্ধা ধম্মঠলাকো- 
পায়, ইহা দ্বারা অভেদ্যচিত্ততা অর্থাং চিত্ত আঁভল্লভাবে একই বিষয়ে স্থিতি করে ; 
প্রসাদ ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আনম্মলচিত্ত নিম্মলতা প্রাপ্ত হয়; প্রামোদ্য 
ধর্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রাসাদ্ধ লাভ হয়; প্রীতি ধর্মমলোকোপায়, ইহা দ্বারা 
চত্তাবশৃদ্ধি উপস্থিত হয়? কায়সংবরণ ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্রাবধ কায়ের 
পারশুদ্ধি হয়; বাক্যসংবরণ ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা চারি প্রকার বাগদোষ 
পাঁরহার হয় ১ মনঃসংবরণ ধম্্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভিঘ।ত, দ্রোহচিন্তা মিথ্যাদঙ্ট 
[রোহিত হয়; বুদ্ধানস্মৃতি ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দৃণ্টিশুদ্ধি হয় 
ধম্মনিঙ্মাত ধর্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা ধচ্মোপদেশাবশদ্ধি হয়, সঙ্ঘানস্মৃত 
ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের ) হস্ত হইতে নিক্কাতি লাভ করা যায়; 
ত্যাগানস্মৃতি ধর্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সম্‌দায় উপাঁধর প্রাত নঃসঙ্গভাব উপাস্থত 
হয়; লীলানুস্মৃতি ধম্ম(লোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রাণধান পূর্ণতা লাভ করে ; দেবানু- 
মমত ধর্মলোকোপায়, ইহা ছ্বারা চিন্ত উদার হয়; মৈশ্রী ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 
সব্বেপাদক পুণ্যক্ষথা এবং কতাাবষয়ে সম্যকচিন্তা প্রবর্তিত হয়; করুণা 
ধম্্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা আঁহংসা উপাচ্থুত হয়: মুঁদতা ধর্মালোকোপায়, ইহা 
বারা সমদায় উদ্যম সমাকৃণ্ট হয়; উপেক্ষা ধর্মমালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামাবষয়ে 
জুগুপ্‌্সা উপাঁচ্থুত হয়; অনিতাপ্রত্যবেক্ষা ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামর্‌প্য 
অর্থ যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ রূপধারণে সামথণ এবং অরুপ্যরাগ অর্থাং ক্ষয়শীল 
স্বগদর প্রাত অনুরাগ, এ দুই নিব্ত্ত হয়; দংঃথপ্রত্যবেক্ষা ধম্মালোকোপায়, ইহা 
বারা িষয়াভাঁনবেশের উচ্ছেদ হয়; অনাত্তপ্রত্যবেক্ষা ধর্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা 
আপনার প্রাত আভনিবেশ [তিরোহিত হয় ; শান্তপ্রত্যবেক্ষা ধ্মাঁলোকোপায়, ইহা দ্বারা 
কোন একটি বিষয়ের অনূসরণ এবং তাহার তন্তেবা্ভাবন উপাশ্থিত হয় ; হী ধর্ম 
লোকোপায়, ইহা দ্বারা অধ্যায্মোপশম অর্থাং তগ্বিষয়ের আভমান নিবৃত্ত হয়; অপন্রাপ্য 
ধম্মলোকোপায়, ইহা «বারা বাহঃগ্রশম অর্থাৎ বাহ) বিষয়ের আভমান 'নবৃত্ত হয়; সত্য 
ধম্মালোকোপায়, ইহা "বারা দেব-ও-মনয্যমধ্যে আবসংবাদ উপস্থিত হয় ; ভূত (ঠিক 


বধ্্ধবচনসার ১৩৩ 


যেমন তেমানি দেখা ) ধর্মালোকোপায়, ইহা গ্বারা আপনার সঙ্গে আপনার আঁবসংবাদ 
উপচ্থিত হয়; ধণ্মচিরণ ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্মের দিকে গাঁত হয়; 
ভ্রিশরণ * গমন ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রীবধ অপায় আতব্রম কাঁরতে পারা যায়) 
কৃতজ্ঞতা ধন্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যাহা কিছু কুশল সাধিত হয়. তাহার ম.ল প্রণ্ট 
হয় নাঃ কৃতবোঁদতা ধম্মমলোকোপায়, ইহা দ্বারা পরের প্রাত সম্মাননা উপাস্থিত হয়; 
আত্মজ্ঞতা ধরম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আত্মার গুঢ় সামথণ সকল উদ্ভূত হয়; 
সত্তবদ্ঞানতা ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের বিপংসহ একতা উপাস্থিত হয়; 
ধম্সজ্রতা ধর্্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধম্মনিংধম্মসম্বন্ধে জান সমপাস্থত হয়; 
কালজ্ঞতা ধন্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা আনচ্ফল দংঞ্ট হয়; িহতমানতা ধম্মা- 
লোকোপায়, ইহা দ্বারা জ্ঞানসম্পল্লতা পূর্ণতালাভ করে; অপ্রাতহত'চিত্ততা ধর্ম্মা- 
লোকোপায়, আত্মাতে যে বল লাভ হয়, তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়; অনপনাহ 
( ব্ধনশন্যতা ) ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 'নাক্কয় হওয়া যায়; অধিুস্তি 
ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিঃসাঁন্দগ্ধতার পরাকাচ্ঠা লাভ হয়; অশৃভপ্রত্যবেক্ষা 
ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা কাম ও বিতর্ক বিনষ্ট হয়; অব্যাপাদ ধম্মলোকোপায়, 
ইহা দ্বারা দ্রোহচিন্তা ও বিতর্ক বিনষ্ট হয় ; অমোহ ধর্মমালোকোপায়, ইহা দবারা সকল 
প্রকারের অজ্ঞানতা বিদরত হয়, ধণ্মার্থকতা ধম্মালোকোপায়, ইহা ছ্বারা (যথাথ: ) 
অর্থের দিকে গাঁত হয়, ধর্্মকামতা ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লোক আঁধকৃত 
হর; শ্রুতপেযঙ্টি ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যোনিশোধন এবং ধম্ম-প্রতাবেক্ষণ 
উপাস্থিত হয় ; সম্যক্প্রয়োগ ধম্মালোকোপায়, ইহা "বারা সম্যক 'সাম্ধ হয়; নামরূপ- 
পরিজ্ঞান ধর্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের আসাম্ত আতন্রম কাঁরতে পারা 
যায়; হেতুদষ্টিসমূল্ঘাট ধম্মালোকোপায়, ইহা ঘ্বারা বিদ্যা ও আধমান্ত আধকৃত 
হয়; অননয়প্রাতঘপ্রহাণ অর্থাৎ যথার্থ 1সম্ধান্ত সমূহের প্রাতরোধী ভাবের 'বিনাশ 
ধন্মালোকোপার়, উহা দ্বারা উৎপাত্ত ও নৃতন নামলাভের অভাব হয়; স্কম্ধকৌশল্য 
ধন্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দুঃখ পাঁরজ্ঞান উপাস্হত হয়, ধাতুসমতা ধর্ম্৷া- 
লোকোপায়, ইহা ছ্বারা (দুঃখকন্ধের) সমুদয় িন্ট হয়? আয়তনাপকর্ষণ 
ধম্মলোকোপায়, ইহা গ্বারা মার্গণচন্তা সমূপাস্থিত হয় ; অনুৎপাদক্ষাপ্তি ধম্মালোকোপায়, 
ইহা দ্বারা ?নরোধ সাক্ষাৎকার হয়; কায়গাতস্মৃতি ধন্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 
কায়াববেক উপাঁস্থৃত হয়; বেদনাগতান[স্মাত ধর্মালোকোপায়, ইহ। ছ্বারা সমদৃদায় 
অবাঁদত ('নান্দত ) বিষয়ের বিরাম হয়; চিত্তগতান্‌স্মৃতি ধর্মালোকোপায়, ইহা 
দ্বারা মায়োপচিত বিষয় সকলের প্রত্যবেক্ষণ হয় ; ধর্মগতানস্মাত ধর্মালোকোপায়, 
ইহা দ্বারা বাতমির জ্ঞান উপচ্ছিত হয়; চার সম্যক্‌ ধর্্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 
সর্বপ্রকার অকুশল ধম্রের বিনাশ এবং সব্বপ্রকার কুশলের পাঁরপূর্ণতা হয়; চাঁর- 

* গ্লিশরণ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধ, স্মতরাং ্রিশরণ গমন ইহার অনুবাদ ব্দদ্ধের অনসরণ 
অনায়াসে করা যাইতে পারে । 





১৩৪ শাক্যসৃনিচারত ও নিব্বাণতত্তৰ 


ধাদ্ধপাদ ধর্মমলোকোপায়, ইহা দ্বারা শরীর ও চিত্তের লঘ:তা উপাচ্ছিত হয়; শুদ্ধোন্দুয় 
ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা ন্বারা অপরের প্রাত প্রণয়বশ্যতা হয়; বাঁধষেশান্দয় ধম্মালোকো- 
পায়, ইহা গ্বারা সাচাম্তত জ্ঞান উপাস্ছত হয়; স্মৃতীজ্দ্ুয় ধন্মালোকোপায়, ইহা 
দ্বারা সৃকৃতকর্ম্মতা হয়, সমাধীন্দুয় ধর্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তের বম্ধাপ্ুলাভ 
হয়; প্রজ্জেন্দ্য় ধম্্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান জন্মে ; শ্রদ্ধাবল ধর্মালো- 
কোপায়, ইহা দ্বারা মারবল আঁতনক্রম করিতে পারা যায়; বার্ধযবল ধম্্মলোকোপায়, ইহা 
দ্বারা অপাঁরবর্তনশীলতা উপাস্থত হয়; স্মাতিবল ধন্মালোকোপায়, ইহা হবারা অসংহায্য 
হয় ; সমাধিবল ধর্মলোকোপায়, ইহার দ্বারা সব্বপ্রকার বিতক" বিনগ্ট হয়; প্রজ্জাবল 
ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনবমূদ্যতা ( অপাঁরমন্দনীয়তা ) উপাস্ছিত হয় ; স্মাতি- 
সম্বোঁধ অঙ্গ ধন্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা বথাবং ধম্মজ্ঞান লাভ হয়; ধর্মন্প্রাবচয়- 
সম্বোধ অঙ্গ ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় ধম্মের পাঁরপ্ণীর্ত হয়; বীষ্য- 
সম্বোধি অঙ্গ ধর্মলোকোপায়, ইহা স্মাবাচত্ত বুদ্ধি সমৃপাস্থিত হয় ; প্রীতি -সম্বোধ 
অঙ্গ ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা চিন্তাতে একতা হয়, প্রশ্রাব্ধ-লম্বোধ অঙ্গ ধম্্মালোকো- 
পায়, ইহা দ্বারা কৃতকরণায়তা উপাস্থত হয় ; সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ ধম্মলোকোপায়, 
ইহা দ্বারা সমতানবোধ জন্মে ; উপেক্ষা-সমাঁধ অঙ্গ ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 
সব্বপ্রকারের উপপাত্তর প্রীত ঘৃণা উপাস্থত হয়; সম্যক দৃষ্টি ধম্মালোকোপায়, ইহা 
দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের ) হস্ত হইতে নিগ্কাতি লাভ করা যায়; সম্যক সংকদ্প 
ধন্ম(লোকোপায়, ইহা দ্বারা সম;দায় প্রকারের কন্প বিকল্প পাঁরকন্পের 'বনাশ হয়; 
সম্যক বাক ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সব্ব প্রকারের অক্ষর, শব্দ ও ীননাদ 
বাক্পথে নিনাঁদত হইয়া কেবল সমতারই বোধ উৎপাদন করে : সম্যক: কম্মন্তি 
ধম্্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা স্বকম্মণবপাক উপাস্থিত হয় ; সম্যক: আজাব ধন্মলোকো- 
পায়, ইহা গ্বারা সব্বপ্রকার ( ভোগজানত ) হের বিরাম হয়; জম্যক- ব্যায়াম 
ধর্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরপারে গমন হয়; সম্যক্‌ স্মৃতি ধম্থালোকোপায়, ইহা 
বারা মন হইতে অসাকল্য স্মাঁত 'তিরোহত হয় ; সম্যক সংসমাধি ধম্মালোকোপায়, 
ইহা দ্বারা অকোপ্য (আব্চালত ) চিত্ত সমাধি আঁধকার করে; বোঁধাচত্ত ধর্ম্মা- 
লোকোপায়, ইহা ছ্বারা তিন বংশের অনুচ্ছেদ উপাচ্ছিত হয়; আশয় ধর্্মলোকোপায়, 
ইহা দ্বারা হাঁন বানের প্রাতি অস্পৃহা হয়; অধ্যাসষোগ ধর্মলোকোপায়, ইহা 
দ্বারা উদার বৃদ্ধধম্ম অবলম্বন হয়; প্রয়োগ ধ্্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার 
কুশল ধম্মের পারপূর্ণ হয়; দানপারামিত। ধম্মমলোকোপায়, ইহা দ্বারা লক্ষণ প্রকাশক 
বৃদ্ধক্ষেত্রের পারশাদ্ঘি এবং মৎসর স্বভাবের মাৎসর্যযপারহার হয়; শীলপারামতা 
ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্বক্ষণ ষে অপায় উপস্থিত হয়, তাহা অতিক্কম কবা যায়, 
দুঃশীল স্বভাবের দুঃশীলতা পরিহার হয় £ ক্ষান্ত পারামতা ধদ্মালোকোপাক়, ইহা 
ধবারা সব্বদ্রোহাচরণ, নাখল দোষ. মান, মদ ও দপ" বিনষ্ট হয়, দ্রোহানুরস্ত 1ত্তের 
তৎস্বভাব পাঁরহার হয়; বীষ্য'পারামতা ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সব্ববধ কুশলমূল 


বুদ্ধবচন সার ১৩৪ 


ধর্মালোকোপায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং একান্ত অবসম্ব স্বভাবের তদ্দোষ পরিহার 
হয় ; ধ্যানপারমিতা ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সব্বাবধ জ্মনাবষয়ে আভজ্ঞতা উৎপন্ন 
হয়, 'বিক্ষিপ্রচত্তের তৎস্বভাব পাঁরহার হয়; প্রজ্ঞাপারামিতা ধন্মলোকোপায়, ইহা 
দ্বারা অবিদ্যা, মোহ» তম ও অন্ধকারাধিকৃত দৃষ্টি তিরোহত হয়, দুষ্প্রজ্ঞ স্বভাবের 
পারপাক হয় ; উপায় কৌশল ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যে প্রাণী যে প্রকারে মযান্তলাভ 
কাঁরবে, তাহার উপায় ও পথ প্রদর্শন হয়, এবং সব্বব বুদ্ধধন্মের আবলোপ উপস্থিত 
হয়; চারি সংগ্রহ বস্তু ধর্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সত্তরসংগ্রহ, সন্বোধপ্রাপ্তি, এবং 
ধম্মপ্রতাবেক্ষণ হয় ; সত্তব্পরিপাক ধর্মলোকোপার়, ইহা ছ্বারা অনাত্সৃথে চিত্তের 
একতানতা তিরোহিত, এবং তাহাতে ক্লেশ উপাস্থত হয় ; সদ্ধম্মপারগ্রহ ধম্মালোকো- 
পায়, ইহা দ্বারা সব্বাধক স্বাভাঁবক ক্রেশের বনাশ হয়; পণ্যসম্ভার ধম্মলোকোপায়, 
ইহা দবায়া সমগ্র স্বভাবের উপজীব্য লাভ হয় , জ্ঞানসম্ভার ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা 
দশবল পারপূরণ হয়; সমর্থসম্ভার ধম্মালোকোপায়, ইহা গ্বারা তথাগতের সমাধি 
আধকৃত হয় , 'বিদর্শনসম্ভার ধর্মালোকোপায়, ইহা দ্ধারা প্রজ্ঞাচক্ষ: আঁধকৃত হয়; 
প্রাতসংীবৎ অবতার ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা ধম্মচক্ষ; আঁধরৃত হর : পাঁরসরণাবতার 
ধম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বৃদ্ধগক্ষঃ পাঁরশতীদ্ধ হয়; ধারণা প্রাতলম্ভ ধম্মা 
লোকোপায়, ইহা গ্বারা সমূদায় বুদ্ধবচনের ধারণা হয় £ প্রাতিভানপ্রাতলম্ভ ধম্মলো- 
কোপায়, ইহা দ্বারা সুভাঁষিতকরণক সম[দায় সত্ত্বের সন্তোষ সাধনা হয়; অনুলোঁমক 
ধর্মক্ষান্তি ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সমৃদায় বৃদ্ধধম্মের অনুলোমনতা ( সামঞ্জন্য ) 
সম্পাদন হয় ; অনৎপাত্তক ধর্মক্ষান্ত ধর্মালোকোপায়, ইহা এবারা ( ধর্ম) প্রকাশনে 
সামর্থ; লাভ করা যায়; অবৈধা্তক ধম্মলোকোপায়, ইহা দ্বারা সমংদায় বুদ্ধধন্মের 
পাঁরপ্‌্রণ হয়: ভাঁম হইতে ভামসংকাণন্ত জ্ঞান ধম্মলোকোপায়, ইহা গ্বারা ধম্ম্র- 
গণের জ্ঞানাভিষেক প্রাপ্ত হওয়া যায়: আভষেকভূমি ধম্মালোকোপায়, * ইহা দ্বার! 
অবক্রমণ ( অবতরণ ) জ্ঞ্ম, নিক্রমণ, দুঘ্কর চর্যগা, বোধিমপ্ডলোপসংক্রমণ, মারধৰংসন, 
বোঁধাববোধন, ধর্মচক্রপ্রধর্তন, মহাপাঁরানব্বণ সন্দ্শন উপাচ্ছত হয়। হে মহা- 
ভাগগণ, এই সেই অস্টান্তর শত ধ্মমলোকোপায়, যাহা অবশ্য বোধিসত্তর পৃথিবীতে 
আগমন-কালে দেবসভায় প্রকাশ করিয়াছেন । ল'ব, ৪ অ। 


সগুণবাঘ 
তেবিজ্জ (ত্রেবিস্ত )সুত্রের সার 


এক সময়ে মহাত্মা শাক্য পাঁচ শত শিষ্য সমাভব্যাহারে কোশল রাজ্যে [বচরণ 
কাঁরতে কাঁরতে, ব্রাহ্মণগণের নিবসাঁত মনসাকট গ্রামের দাক্ষণ আঁচরবরতী নর্দীর কূলে 
চতবনে আসিয়া অবাস্থীত করেন। এই সময়ে বাঁশচ্তচ এবং ভারদ্বাজ নামা দুই জন 
রর * এইটি আঁধক হইতেছে । বোধ হয় রী রা রেট উহু রর বত গর, 
হয় নাই। শত সিটি ও * 


১৩৬ শাক্যমুনিচারত ও নিব্বণিততব 


ব্রাহ্মণ যূবা কি প্রকারে রন্দসাযূজ্য ( ব্রদ্ধসহ একতা ) লাভ হয়, এতৎসম্বন্ধে বিতর্ক 
উপ্রান্ছত করে। এক জন তৎসমকালের উপাধ্যায় তারুক্ষ, অপর জন উপাধ্যায় 
পুঙ্করসাঁদর মত অবলম্বন-করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কোন 1সম্ধান্তে উপাস্থিত 
হইতে পারে না। বৃদ্ধদেবের খ্যাঁততে তাহাঁদগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছল। তাহারা 
এ বিষয়ের 'সক্ষান্ত তাঁহার 'নকট হইতে লাভ কারবার জন্য তাঁহার সম্মীপে আগমন 
কারল। র্ুক্গসাযৃজ/লাভের সহজ পহা কি, উভয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, গৌতম 
বাঁললেন, “তোমরা উভয়েই স্ব স্ব পদ্হাকে [ঠক বলিতেছ, তবে আর বিবাদ কেন £ 
তাহারা উত্তর কাঁরল, “অধবযু্ণ, তৌত্রীয়, ছন্দোগ, ছান্দস, ব্রহ্মচারী বাহ্মণগণ ভিন্ন 
[ভন্ন পথ প্রদর্শন করেন, অথচ এক গ্রামে প্রবেশ কারবার যেমন বহু পথ থাকে, এ 
সকল তেমনই । তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদিগের সকল পন্হাই কি মুস্তিপ্রদ 2 
সকল পন্হা দিয়াই ক ব্রক্মসাযূজ্যলাভ হয়?” গৌতম বলিলেন, “তোমরা সকল 
পশ্হাকেই কি ঠিক বল?” তাহারা উত্তর করিল, “হ1।” তিন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“ত্রব্দাবং প্রাঈীন খাঁষগণ বেদবন্কা, বেদশিক্ষক, বেদাধ্যায়ী, তাঁহারা অথবা বর্তমান 
ব্রাদণগণের সপ্তমপুর্ষ মধ্যে কেহ কি ব্রহ্গাকে* সাক্ষাৎ দর্শন-কাঁরয়াছেন ?” তাহারা 
উত্তর কারল, “না ।” তান বাঁললেন, “তবে 'ন্রবেদাঁবৎ রাঙ্গণেরা এই কথা বাঁলতেছেন, 
যাঁকে আমরা জানি না. যাঁকে আমরা দোঁখ নাই, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে যোগ হয়, 
তার পথ আমরা দেখাইতে পাঁর। এই সোজা পথ, এই পথে তাঁর কাছে যাওয়া 
যায়, এইর:প কাজ কাঁরলে রহ্মসাধুজ্যলাভ হয়।” এক মূর্খের কথা নহে 2 দশ জন অন্ধ 
যাঁদ হাত ধরাধাঁর কাঁরয়া চলে, তাহাঁদগের অগ্রবত্তী” পশ্চাদ্বত্তাঁ বা মধ্যবত্তর্গ কেহ কি 
দেখিতে পায়? ইহারা সধে্যর স্তব করে, চন্দ্রের স্তব করে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কেহ 
কি বাঁলতে পারে, এই সোজা পথে চগ্দ্র বা সূর্যের সঙ্গে মালত হইতে পারা যায় 2 
একজন এক নারণর প্রাতি মগ্ধ। তাহাকে তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা কারল, ত:মি যাহার 
প্রাত মৃগ্ধ, তাহার নাম কি, তাহার বংশ কি, লে দীর্ঘকায় না খব্বকায়, তাহার বর্ণ 
কি, কোথায় তাহার [নিবাস ঃ সে উত্তর কাঁরল, আম ইহার কিছুই জানি না, অথচ 
ভালবাসি! এব্যস্তিকি মূর্খনয়? এক ব্যান্ত এক অট্রালিকায় আরোহণ কারবার 
জন্য আধরোহণী-নিম্মণি কারতেছে, তাহাকে এক জন জিজ্ঞাসা কাঁরল, তুমি ষে 
অট্রালকায় আরোহণ কারবার জন্য ইটি 'িম্ম্ণ করিতেছ, সে গৃহ কোন দিকে, কি 
আকার, তাহার উচ্চতা গভীরতা কত, বল। সে বালল, আমি ইহার কিছুই জানি না, 
অথচ তাহাতে আরোহণ কাঁরব। এব্যনম্তীকি মূর্খ নয়? একজন নদীর কূলে 
দণ্ডায়মান । পার হইবার জন্য যাঁদ সে অপর কূলকে ক আহথন করে, তবে কি সে 


আল সী 





* সব্বপ্রথমে হিরণণ্যগভ, বিরাট, সম্বজগতে প্রবিষ্ট পুধুষ ষ (শঙ্খ জীব) ব্রহ্মা সকলের উপ1%) 
ছিলেন, পরিশেষে শিব ও বিষণ তাঁহার স্থলাধকার কাঁরষাছেন । আমি প্রুগটা, এই আঁভমানযূজ্ঞ মায়ো- 
পাঁহত চৈতন্য শংকরমতে ঈশ্বর ৷ ইনিই ব্রন্গা, শৃদ্ধজ্ঞানোদয়ে ইহার আস্তত্ব থাকে না। বেদগাভ্তাঁসক্ধ 

[সময়ে ব্রজ্জাই সগুণোেপাসনায় বিষয় । স.তরাং তানই গৌতম কর্তৃক এচ্ছুলে গ:হাত হইয়াছেন । 


বৃল্ঘবচন সার ১৩৫ 


মূর্খ নহে! অথচ এই সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল গুণ অভ্যাস কালে ব্রাহ্মণ হওয়া 
বায়, সে সকল না কাঁরয়া, যে সকল গুণ অভ্যাস কাঁরলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না সেই 
সকল অভ্যাস করে» এবং বলে “হে ইন্দ্র, আমরা তোমায় আহবান কাঁর, হে বর,ণ, আমরা 
তোমায় আহবান কার, হে ঈশান, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে প্রজাপতে, আমরা 
তোমায় আহবান কাঁর, হে যম, আমরা তোমায় আহবান কার | নিশ্চয়ই ইহারা আহহান 
করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, স্তব করে বাঁলিয়া মতত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাফুজ্যলাভ কাঁরতে 
পারে না। এক জন নদীপারে আসিয়া নদীপার হইবে মনে করে, অথচ তাহার হস্তপদ 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সে কি পার হইতে পারে? শব্দ-র্প-রস-গম্ধ-পর্শ-বন্ধনে 
আবন্ধ ; কাম, হিংসা, আলস্য, আঁভমান ও সংশয়ের আবরণে আবৃত; তত্তাদ্বিঘে 
বিদ্নসঙ্কুল, অথচ ব্রন্মণালাভের সদ্গখাভ্যাসে বিরত, তদবপরীত গণাভযাসে সব্বদা 
নিরত, এ সকল লোক মৃত্যুর অন্তে ব্রদ্মসাযূজ্যলাভ করিবে, ইহা মূলেই অসত্য। 
আচ্ছা, ব্রহ্মার কি স্ত্রী আছে, ধন আছে, ক্রোধ আছে, তন কি আবশঞ্ধচেতা, তানি 
কি অবশীভূতাত্বা ১ তাহারা উত্তর কাঁরল, না। তান বাঁললেন, ধাঁহার এ সকল নাই, 
তাঁহার সঙ্গে, যাহাদিগেব এ সকলই আছে, তাহাঁদগ্ের সায্‌জ্যলাভ "ক প্রকারে হইবে ? 
যেখানে উভয়ের মধ্যে ঈদৃশ বিপরীত গুণ, সেখানে ?মলনের সম্ভাবনা নাই। এজন্যই 
বেদবিদগণের জ্ঞানকে মরুভ্গীম, পথবাঙ্জত অরথ্যানী, এবং িনাশের কারণ বলা 
যায়। মনে কর, এক জন এই মনসাকটে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানে লালিত পাঁলত 
বার্ধত হইয়াছে । তাহার নিকটে ভি ইহার কোন পথ অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয়? 
তাহার যাঁদও অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয় হয়, তথাপি জানিও, কোন, পথে ব্রদ্দলোকে 
গমন হয়, এ সগ্বন্ধে কেহ কজিজ্ছাসা কারলে তথাগতের সংশয় হইতে পারে না। কেন 
না ব্রহ্মা, ব্রক্ষলোক, কোন্‌ পথে সেই লোকে যাওয়া যায়, আমি জাঁন। এমন কি,কে 
রহ্মলোকে প্রাবষ্ট হইয়াছে, কে তথায় জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে, তাহা আমার 'বাঁদত ৷ 


তথাগত এই জন্যই লোকশিক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে পৃঁথবাতে সমাগত হন।” 


অনন্তর মহামাতি গৌতম ব্রাঙ্গণযূবকদ্বয় কন্তক অনুরুদ্ধ হইয়া ধম্মেপিদেশ দান 
কাঁরলেন £ আঁহংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্ধয, সত্য, ভূতান[গ্রহ, মধূর বচন, অগ্রাম্য মিত 
বাকা, অপ্রাতগ্রহ প্রভাতি উপদেশ-কারয়া, বর্তমান ব্রাহ্দণগণের মধ্যে ইহার 'বপরাঁত 
আচরণ প্রদর্শন-কাঁরলেন ! অনেক শ্রমণ ব্রাহ্ষণ অনুগত শিষ্যগণের মস্তকে পদার্পণ 
কারয়া পান ভোজন আমোদ প্রমোদ অক্ষক্রীড়া উচ্চাসন গম্ধদ্রব্য বসন ভ্ষণ প্রভাতিতে 
আস্ত, জ্ঞানাভিমানে পরপরাভবে নিষস্ত, আজ্ঞাধীন ভূত্যের ন্যায় ধনলোভে পরের 
দাসত্ব রত, গ্রহাদির গণনা গ্বারা ভাঁবষ্যং কথন, বধ্ধ্যত্বাদানবারণজন্য ওঁষধ কবচাদি- 
দান, ইত্যাদ ছল বণনায় নিরত প্রাতমোক্ষের নিয়মানুযায়ী বাশ্তগণ কখন এর্‌প নহে। 
[নয়ত ধম্মচিরণ কাঁরতে কাঁরতে ই"হাদিগের হৃদয়ে সব্বভূতে অসীম প্রেম, করুণা, 
সহানূভীত ও সমতা উপস্থিত হয় এবং এই সকল গুণে ব্রন্মসাষ:জালাভ হয় । ব্রন্গার 


১৩৮ শাকামূনিচারত ও নিত্বাণিতক্তৰ 


স্ত্রী নাই, ধন নাই, কোধ নাই, হিংসা নাই, আঁবশদ্ধাঁচত্বতা নাই, তিনি সংযতাত্া, 
ভিক্ষও সেইরূপ । অতএব ভিক্ষুই রক্মসাষ:জ্যলাভ কাঁরবেন *। 


অবতরণিকা 
বৌদ্ধধর্ম কি 


স্বীয় সাধু অঘোরনাথের উপরে বৌদ্ধধম্মের সমূদায় তথ্য নিব্বচিন করিবার 
ভার আপত হয়। তিনি নম্বর দেহ প্রারত্যাগ করিয়া জাত অহপকালমধ্যে স্বগধামে 
গযন কাঁরলেন, কিন্তু ফাইবার সময় যে বিষয়ের ভার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন কারয়া 
যাইতে 'বস্মৃত হন নাই । এ আঁত দুঃখের বিষয় যে, তানি যাহা একান্ত পরিশ্রম 
কাঁরয়া ।লাঁখলেন, তাহা স্বয়ং সংশোধন কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরতে সময় পাইলেন না? 
আমাদের আক্ষেপ বৃথা; কেন না আমাদের আক্ষেপ অপেক্ষা ভগবানের গ্‌ঢ আঁভগ্রায় 
অতা'ব গভীরতর। তবে বিশেষ আক্ষেপ এই যে, তাঁহার শেষ গ্রন্হ তাঁহার অবলম্বনীয় 
সম:দায় গ্রন্হগ্দাীল হস্তগত করিয়া তৎসহ মিলাইয়া, আমরা পণবিয়বে প্রকাশ কাঁরতে 
সমর্থ হইলাম না। মহাত্মা শাক্যের জীবন ও বনব্ব্ণতত্তব সন্বন্ধে তান 
ললিত বিস্তারকেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন, এ অংশ আমরা সাধামত মূল- 
গ্রন্হের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকাশ করিলাম । প্রচারাংশ এবং প্রবচনগলি আমরা তেমন যর 
কাঁরয়া অবলম্বা গ্রন্ছসমূহের সাঁহত িলাইয়া দিতে পারলাম না । উহা তিনি লাখয়া 
যদবদ্থায় রাঁখয়া গিয়াছিলেন, প্রায় তদবস্হাতেই প্রকাশিত হইল। আমরা উপাখ্যান 
ভাগে যতদ;র হস্তক্ষেপ করিয়াছি, মত ও নিব্বণতত্তব সম্বন্ধে ততদংর হস্তক্ষেপ 
কার নাই। তান গভীর অধ্যাতযোগে মহাত্া শাকোর মধ্যে প্রিন্ট হইয়া যে তত্ব 
উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমাদের কলাঁগকত হস্ত তাহার অনাথা কাঁরতে 'কি প্রকারে সাহস 
হইবে? তবে এই কথা বাঁলতে পার, তিনি যে তত্ব শাক্যের জীবনাদশ* লইয়া 
উদ্ভাবন কাঁরয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমাঁদগের মতদ্বৈধ নাই, থাকিলে আমরা 
আমাঁদগের মত স্বাধীনতার সাঁহত অন্ততঃ টাঁকাকারেও প্রকাশ কাঁরতাম। স্বগী় 
সাধু অঘোরনাথ যাহা 'লখিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধম্' সম্বন্ধে লোকের আঁভনব দুষ্ট 
প্রস্ফাটত হইবে, সচ্গেহ নাই । আক্ হইবে, কি কাল হইবে, আমরা নিম্ধরিণ কারিতে ছি 
না; ?কন্ত2 হইবেই হইবে, এই কথা বাঁলতোছি। বৌদ্ধধর্ম প্রবেশার্থ আমরা এই 


* মহাসূদশশন ( মহাস.দর্শন ) সনে শাক বালয়াছেন, তানি প্্বজন্মে মহাস-দর্শন নামে রাজা 
ছিলেন। সে জন্মে সপ্তরঞ্জ এবং ব্রক্মাবহার (প্রেম, করুণা, সহান.ভূতি, সমতা ) লাভ কাঁয়া ব্রহ্বসাধ-জ্য- 
ল/ভ কাঁরয়াছিলেন। এজন্সে বদ্ধে স্িত তীন স্বীয় মুখে ব্যন্ত কাঁয়য়াছেন। সুতরাং সগণসহ একত্বের 
পরনিগৃণ ব্রদ্ধে চ্ছিতি শাকের আভমত 1বলক্ষণ প্রতপত হয় । 

* শ্রদ্ধের উপাধ্যায় গৌরগোবন্দ রায় রাঁচিত এই সম্পাদকণয় প্রধন্ধটী, সাধ অঘোরণাথের 
'শাকামহনিচারত ও নিব্ঘাণতত্তৰ' বইটার প্রথম, 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংঙ্করণের শেষ ভাগে অবতরাণিকারুপে 
মযাদুত হয়োছিল। এই সংকরণেও তা বন হল। 


অবতরণিকা ১৩৯ 


অবতরণিকা লিখিতেছি। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধন্ম কি, তৎসম্বষ্ধে সংক্ষিপ্ত একটি 
সারসংগ্রহ [লাঁপবন্ধ করা, বোধ হয়, অসঙ্গত নয়। আমরা মহামতি বোঁধসত্তব শাকোোর 
মতাঁনধ্বচিনে প্রবৃত্ত হইলাম, সহ্দয় পাঠকবর্গ স্বয়ং ইহার তথ্যাতথ্য নিদ্ধারণ 
কারবেন। 

ঈবর ।--বৌদ্ধগণ নরী*্বরবাদী এ সংস্কার সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । 
বদ্ধমূল সংস্কার মূলহীন কদাপ হয় না; কিছু না কিছু সত্য তন্মধ্যে অবশ্য আছে, 
ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার কাঁরতে হয় । শাকা ঈ*বরসম্বচ্ধে সপক্ষে বা [বিপক্ষে কোন 
কথা বলেন নাই, এ কথা ঠিক; কিন্তু তান যে প্রচলিত ঈশবরবাদের বিরোধী ছিলেন, 
তাহা তাঁহার উীক্ততেই প্রতীত হয়। পূর্বকালের বড় বড় খাঁষগণ যে কাষে; কৃতকাধা 
হন নাই, তাহাতে আম 'ক প্রকারে কৃতকার্যয হইব, তাঁহার মনে যখন এই সংশয় 
উপ্রাস্থৃত হইল, তখন তিনি সেই সকল খায়র আঁজতেন্দ্রিয়তা ও অনুপযযন্ত কচ্ছু- 
সাধনের কথা স্মরণ কারয়া সাহসী হইলেন। তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয় এবং 
তাঁহার ধ্যেয় বিষয় একান্ত স্বতন্ত্র হওয়াতে তিনি যখন সাঁচ্দপ্ধাচন্ত হইলেন, তখন 
তাঁহাদগের ধ্যেয় বস্তুকে অর্থশূন্য দেখিয়া নিজ সংশয় সংবরণ কাঁরলেন। 'তাঁন 
অজ্েয়বাদের ভাঁমতে দণ্ডায়মান হইয়া খাঁষাঁদগের ধ্যয় ঈশ্বর [িরসন কাঁরলেন। 
সগুণ নগর্পণ, মূর্ত অমূর্ত, কর্তা অকত্ত সব্কব্যাপী দেশগত” এই সকল গণের 
পুরুষরূপা ঈশ্বর দেখিয়া, তানি তাঁহাদগের ধ্যেয় বিষয়ের প্রাতি বীতরাগ হইলেন ! 
ঈম্বর স্বীকার করলেই এই সকল বিরহদ্ধ গুণের অন্ততঃ কতকগুলি স্বীকার করিতে 
হয়, সুতরাং তান তাহা না কয়া প্রাতবাদ করিলেন। এই তাঁহার প্রাতবাদই 
নরী*বরবাদের মূল, আমাঁদগকে মানিতেই হইবে । 

তবে কি আমরা মহামাঁত শাক্যকে নাস্তিক বালব? না, তাহা বালিতে পার না। 
তবে দি তান অজ্দ্রেয়বাদশ ? না, তাহাও তাহার সম্বঞ্ধে বলা সাজে না; কেন না, 
তিনি একালের অজ্ঞেয়বাদগণের ন্যায় বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি অর্থাৎ একত্বলাভবাজ্জ'ত 
নহেন। তবে কি তান মানবধত্মবাদী 1? না, তাহাও নয়, কেন না মানবধর্্মবাদী- 
দগ্ের আদর্শ-মন[ষ্যগণের আঁস্তত্ব নাই, তাঁহারা ধৰংসপ্রাপ্ত। কেবল সাধনাথ মনঃকঞ্পনা- 
সম্ভূত ; আর ইহলোক তাঁহাদিগের সব্ব্ব, পরলোকের সাঁহত কোন সংশ্্ব নাই। 
তবে তিনি কি? তান কি, আমরা যাহা বাঝিয়াছি, লাখতোছ, সকলে বিচার করুন। 

শাক্য জগতের শ্রষ্টা মানিতেন না, সুতরাং তান ঈ*বর শব্দ মুখে আনেন নাই। 
তাঁহার মতে জগং অলীক, আঁবদ্যা বজম্ভিত। আঁবদ্যা অঙ্কানতা যাহার মূল যাহা 
িথ্যাভূত অনন্ত জ্ঞানকে তিনি তাহার কর্ত কি প্রকারে বলবেন? তান তবে ক 
এক অনন্তজ্ঞানের আঁস্তত্ব স্বীকার কারতেন ? হা, তাহাতে [কিছুমাত্র সন্দেহ লাই। 
এই জ্ঞানব্ত্‌ আকাশগ্বর্প, তাহা শন্যকাশ নহে, ধর্মকাশ। সুত্তরাং জ্ঞান পঃণা 
এই দ;য়ের মিলনে তাঁহার প্রাপ্য বস্তু । তবে কি তানি প্রথম হইতেই এই কত: 
ধারয়াছলেন ? না, তাহা বাঁলতে পার না। 'তাঁন এই 'ব*্বাস কাঁরতেন, অশুতঃ 


১৪০ শাকামুনিচরিত ও নিষ্বণিতত্তৰ 


তাঁহার সাধন-প্রণালশ দোঁখয়া এই প্রতাঁত হয় যে, তানি এই অনন্ত পুণ্যময় জ্ঞানবস্তুকে 
চরমলভ্য নিব্ব্ণ বাঁলয়া মনে কারতেন, তৎপূব্রবে উহা সম্পূর্ণ আবজ্রেয়। বস্ত 
স্বয়ং স্পর্শ না কাঁরলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ক প্রকারে হইবে 2 এই উদ্দেশে অজ্ঞেয় বস্তুর 
আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি এমন পথ ধরিয়াছলেন, যে পথ দিয়া গেলে চরমে 
সেই বস্তুর" সংস্পর্শ হইবে ! সে পথ এই যে, সিদ্ধমুস্ত পুরুষগণের জীবন আপনাতে 
প্রাতফালিত করা । সূতরাং এই সকল সিদ্ধমূক্ত পুরুষের চারন্র তাঁহার চিন্তা বা 
ধ্যানের বিষয় ছিল। এাঁট আর্ধাযোগশাস্বের বিরোধী নহে, কেন না পতঞ্জালকৃত 
যোগসতেও এরূপ উপায় অনুমোদিত। তবে কি তান এই সকলকে অবতার 
বালতেন? না, [সই জ্ঞানবস্ত:র সঙ্গে এক বাঁলয়া স্বীকার কারতেন। তবে ই'হারাই 
কি তাঁহার শেষ গাঁতি ছিলেন? না. কখনই নহে । তানি যে নব্বণ সামগ্রীর অচ্বেষণ 
কারতেন, এই নিব্বাণই তাঁহার নকটে ঈ*বরপদে * আঁভীযন্ত । 'নিষ্বাণলাভের 
উপায়রূপে তান ইহাঁদ্গকে গ্রহণ কারয়াছিলেন, এবং আপনার লভ্য সামগ্রীকে 
তাঁহাদগের লব্ধ সামগ্রী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে কারতেন। সিদ্ধ মহাপুরুয-চারত্র 
চন্তাই প্রথম সোপান এইরূপ চিন্তাতে তাঁহাদিগের ন্যায় চারন্রবান হইয়া, সমন্দায় 
জগৎ ও আত্মাকে চিন্তাযোগে উড়াইয়া দিয়া, 'নিব্বাণে প্রাবন্ট হইতে পারা যায়। 
নিব্বাণে প্রবেশ এবং ব্রক্ঘতে স্থিতি একই । এজন্যই বুদ্ধ বালয়াছেন, “ব্রন্দেতে স্থিতি 
কারয়া ধম্মচন্র প্রবর্তিত করিব।” এ রগ নিগ্ণ বন্দ; “সত্যং জ্ঞানমনন্তং বর্গ” 
“শুদ্ধমপাপ্পাবদ্ধং” ব্রন্ধ । ব্রহ্ম স্বীকৃত হওয়াতে আমরা কি ইহাকে পর্ব আর্ধ 
ধাষগণের সঙ্গে এক কাঁরব? কখন নয়। খাঁষগণ জীবকে রে নিমগ্ন কারয়া, 
অহংবস্তূ স্থির রাখিয়া ব্্গসহ এক হইয়া যাইতেন; শাক্য ব্রদ্দকে আত্মার ভিতরে 
ড্বাইয়া অহংকে উড়াইয়া দিয়া বক্ষ সহ আঁভল্ন হইয়াছেন, এ প্রভেদ সামান্য 
প্রভেদ নয়। 

জগ্ং।-_শাক্যের মতে জগৎ 'কছুই নয়, উহা আবিদ্যাসমুৎপন্ন। জ্ঞান 
থাকলেই তাঁদবপরীত অজ্ঞান সহজে প্রীতিভাত হয়। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী, 
সতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ কারতে পারে না, সুতরাং 
এই অজ্জানমূলক জগ্ঞংসহ সেই জ্ঞানবস্ত অসংস্পহ্টে, হীনি শ্রন্টাও নহেন, কর্তও 
নহেন। এই জগৎ আঁস্তনাস্তিস্বভাবসম্পন্ন ৷ এই আস্ত নাস্ত লইয়া জৈনগণের 
“সপ্তভাঙ্গ নয়” সমূৎপন্ন হইয়াছে । আমরা এ সকল জাঁটল দারশশানক তত্তেবর 
1ভতরে প্রাবস্ট হইতে চাই না। সহজ বহাদ্ধতে যাহা প্রাতভাত হয়, তাহাতে এই 
আঁস্তনাস্তিঙ্বভাব সকলকেই মানিতে হয়। এই আছে, এই নাই, এইরূপ ক্ষাণকত্ব 
হইতে “অস্তি নাস্তি” কথা উঠিয়াছে। আছে. নাই, ইহা দশ্যতঃ জগতের সকল 
বস্তুর স্বভাব । আজ যাহা দেখতেছি, দ7াদন পরে তাহা থাকবে না, এই আনত্যত্বের 


সম পপ সত 


সস্৯ছ 


* প্রসিদ্ধ কোষাকার জৈনধম্মাব্লম্বী হেমচন্দ্র তাহার আভধানে শনব্যণিং ব্রদ্ধ নিবাাতঃ এইরুপ 
গলাখয়া, নিব্বণি ও ব্রঙ্গকে এক পধায়ি করিয়াছেন । 





অবতরাণিকা ১৪১ 


উপরে লক্ষ্য করিয়া “আঁম্ত নাঁস্তি” মত স্থাপিত হইয়াছে । বুদ্ধদেব আত সাধারণ 
লোককেও তাঁহার ধণ্মদ্বারা আকৃষ্ট কাঁরয়াছেন। “আস্ত নাস্তি” সহজ স্বাভাঁবক 
বাধতে সকলের নিকটে প্রাতভাত না হইলে, এ মত সাধারণ কত্তৃকক্ষ পাঁরগৃহীত হইত 
না। আছে, নাই, ইহা কথন নিত্যপদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। যাহা আছে, 
অথচ থাকবে না, তাহার প্রকৃত স্বভাবই না থাকা। সুতরাং সমুদয় জগং কিছু নয়, 
অপদাথ', শূন্য। বাহা জগৎ দেহ ইীন্দ্িয় প্রভীত এ সমূদায়ই কিছুই নয়ঃ শুন্যমাত । 
সমহদায় শুন্য, কিছুই নয়, পারগ্রহ হইলে, এক অস্তণাঁত ভাব সমূ্াস্থিত হয়। এই 
অস্তীতি ভাব অনন্ত জ্ঞান বস্তূর । উহাই ধম্মাকাশ, উহাই নিব্বণি, উহাই ব্রহ্গ। 

আত্মা ।-_-আত্মা জীব মনুষ্য, এ তিন একই সামগ্রী । আম দোখতোছি, আমি 
শৃনিতেছি, আমি কারতোছ ইত্যাঁদ আঁভমান যাহার নিয়ত হয়, সেই আত্মা, সেই জীব, 
সেই মনুষ্য । জগতের যেরুপ স্বভাব, ইহারও সেইরূপ স্বভাব । পনৈবান্র আআ ন 
নরো নচ জীবমস্তী” এ ধম্র্মে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কেন, এরপ 
সব্বশন্যবাদ কেন 2 সমুদায় উড়াইয়া না দিলে এক অনন্ত জ্ঞানক্তুকে আপনাতে 
বিলীন কারবার সম্ভাবনা কোথায় + অনন্ত জ্ঞানবস্তু ছিন্ন যাঁদ ক থাকে, তবে 
ক্লেণমূল নিহত হইল না। "শনন্যনৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্রেশীরপু হনন ও দ:ষ্টিজাল ভেদ 
কাঁরলে” তবে “কল্যাণমর িরজস্ক অশোক শ্রে্ঠ বোধ [ বিশ্ধ জ্ঞান )” লাভ হয়। 
আনিত্ব আভমানময় আত্মা উঁড়য়া গিয়া যাহা থাকে, তাহা জ্ঞানমান্ন । এই জ্জানমান্ররূপে 
স্থিতিতেই “বোধিসত্তৰ” আখ্যা হয়। জীবে দয়া, জীবের কল্যাণার্থ সব্বস্বত্যাগ 
বোধিসত্ের প্রধান লক্ষণ ; সুতরাং নীচ আমর তিরোভাব হইয়া, অনন্ত জ্ঞান সহ 
আভন্মভাবে শুদ্ধ সন্তবাবস্থায় স্থিতি একান্ত অনাত্ববাদের দোষ অপহরণ কারতেছে। 

প্রলোক।-_যাহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস নাই, ব্যাকরণ প্রচলিত ব্য্যৎপাত্ত 
অনুসারে তাহারাই নাস্তিক । বৌন্ধধর্ম কখন এ দেবসংস্পৃন্ট নহে। ইহাতে 
আত্মার ক্লমোন্নাতসম্বন্ধে দশাট ভ্যাম নার্দ্ট অছে। শেষ ভাঁম বৌম্ধভূমি । উন্নাতির 
অবস্থালাভের প;হ্বে এক জনকে নানা যোনিতে ভ্রমণ কাঁরতে হয়। আমাদিগের 
দেশখয় শাচ্ে সত্যলোক, জনলোক প্রভাত ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে প্রকার উদ্লেখ অছে, 
ইহাতেও তন্রুপ ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে। শাক্য পাথবীতে আপিবার পৃৰ্বে তুষিত- 
পুরে অবাস্থত ছিলেন। বে সকল দেবপুত্রণ কামধাতু, রুপধাতু নামক লোক আতক্রম 
কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা বোঁধলাভঙ্জন্য সত্ব (ত্বরান্বিত ), এইরূপ বার্ঁত আছে। 
কামধাতু, রুপধাতু, ইহার অপর নাম কামাবচর, র;পাবচর। অর.প্যাবচর, কামাবচর, 
রূপাবচর এবং লোকোন্তর এই চারভাগে দিব্যধাম বিভস্ত। প্রথমাটতে 1তনাট, 
দ্বরতীয়াটতে ছয়াঁট, তৃতীয়াটতে আঠারাট, চতুর্থাটতে এগারটি ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে । 
শেষোন্ত এগারাটর দশাঁটতে বোঁধসন্তগণ, এবং দশাঁটর সব্বেপারস্থ একাদশাটিতে 
হত মল গ্রন্হে “বোধিপ্রাপ্য শ্রেচ্টগাঁত" এইরূপ অর্থ আদর্শ পঃঞ্তকের টাঁকানুসারে লাখত 
হইয়াছে । গার শব্দ লইয়া অর্থ কাঁরলে এখানে ষে অর্থ করা হইয়াছে, আহাই ঠিক। 





১৪২ শক্যসৃনিচিরত ও নিব্বা্ণতব 


আঁদবুণ্ধ অবাস্থুত। িমলা নামক লোকধাতৃতে লালতব্দ্যহ, রক্ষব্যহ লোকধাতুতে 
ররক্ষেন্রকটসন্দর্শন, চ*পকবর্ণা লোকধাতুতে ইন্দ্ুজালী, সয্যবির্লোকধাতুতে ব্‌হরাজ, 
গুণাকরা লোকধাতদতে গৃণমাঁত, রত্রসম্ভবা লোকধাতুতে রত্রসম্ভব, মেঘবতী লোক- 
ধাতুতে মেঘক্‌টাভিগাঁজ্জ'তে*বর, হেমজালপ্রাতচ্ছনা লোকধাতৃতে হেমজালালং্কৃত, 
সমস্তাঁবলোকিতা লোকধাতুতে রত্রগভ” বরগণা লোকধাতৃতে গগনগঞ্জ বোধিসত্তব বাস 
করেন। সেই সেই লোক হইতে এই দশ জন শাক্যের সমীপস্থ হইয়াছিলেন । 
পরলোকপম্বদ্ধে এত বিস্তৃত বর্ণনা যে ধর্মে, নাস্তিক্যদোষে দ্াষত সে ধর্ম ির্‌পে 
আঁভাহত হইবে? 

সাধন । --বৌদ্ধধম্র্ম উপাস্য নাই, সুতরাং কাহার উপাসনা হইবে, একথা বলা যায় 
না। যাঁহারা যোগাবলম্বন কাঁরতে অক্ষম, তাঁহাঁদগের জন্য ইহাতে উপাসনাপদ্ধাত 
বিলক্ষণ আছে ' ব্দদ্ধ অনন্ত জ্ঞান, এই বুদ্ধ ভিন্ন আর সমুদয় অলীক শূন্য । অনন্ত 
বদ্ধ বস্ত্‌ সব্বন্ত ব্যাপ্ত, যাহা কিছ দোখতোছি, তাহা কিছুই নয় ; সুতরাং প্রাণ- 
সহকে বহদ্ধদহাঘ্টতৈ অবলোকন করিয়া গন্ধ মাল্য বিলেপনাঁদ দ্বারা পূজা কাঁরবে, 
চৈত্যাঁদর সেবা কাঁরবে। স্বয়ং শাক্য সমুদয় প্রাণীকে বৃম্ধদৃন্টতে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, তঙ্জন্যই এরুপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাঁপত হইয়াছে । 'পিতা মাতা গুরুজন প্রভাতির 
সেবাও ধম্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে । এইতো গেল বাহিরের পূজা অর্গনার 
কথা, আন্তারক চিন্তাতেও আয়োজনের ত্রহাট নাই । প্রথমতঃ পর্ব বুদ্ধগণের চারন্র- 
শচন্তন, 'দিবতীয়তঃ যোগোষ্ক উপায় অবলম্বন। লাঁলতাঁবস্তরে অল্টোত্তর শত 
“ধম্মলোকমূখ” 'লাখত হইয়াছে, আমরা ইহার অনুবাদ “বুদ্ধবচনসার” সংগ্রহে সংয্স্ত 
কাঁরয়া দিলাম; ইহাতে সকলে দোঁখিতে পাইবেন. সাধনের ব্যাপার কত বিস্তশণ ছিল। 
মৈন্রী, করুণা, মাদ্রিতা, উপেক্ষা, মুস্তপুরুষাবলম্বন, প্রাঁণধান, ধ্যান, বিবেক, প্রজ্ঞা, 
আঁহংসা, সত্য প্রভীতি যম. শৌচ সন্তোষাঁদ শনয়ম, আসন, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাঁধ 
প্রভীতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। পারিচিন্তাজ্ঞানাদ যে সকল অলৌকিক যোগোষ্ত 
বিষয় আছে, তাহারও অভাব নাই! ফলতঃ বৌদ্ধধর্মের সাধন যোগপ্রধান, ইহা 
'বরোধিগণকেও স্বীকার কারতে হইবে । এ ধন্মে সাধন এমন দঢ়তর যে, অপাঁর- 
জ্রেয়বাদী মানবধম্মবাদী কেহই ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে ; কেন না 
তাহারা সাধনাবহীন, বৈরাগাবিহীন, ধর্মাচারাবিহীন। 

শনব্বাণ ।--নিব্বিসম্বজ্ধে মূলগ্রচ্ছে যাহা বলাখত আছে, তাহাতে দ্ট হইবে, 
ইহা অভাব নহে : অন্য সমূদায়ের বিলোপ সাধন কাঁরয়া, সত্য জ্ঞান প্রেমাঁদর একান্ত 
স্থিত! শাক্য নব্বাঁণশব্দ সব্বদা উচ্চারণ করতেন, এই শব্দেই সহম্্র সহম্প লোক 
আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার 'নকট আসত । তিনি 'নব্বাণলাভের পূব্বে ব্রষশব্দ উচ্চারণ 
করেন নাই, কিন্ত; নিব্বাণ লাভ কাঁয়া ব্রন্ধে স্থিতি স্বমূথে ব্যস্ত করিয়াছেন । 'নিব্ব্ণ 
ও ব্রহ্ধ তাঁহার নিকটে একই বস্তু ছিল, সুতরাং তান এরূপ বাঁলতে সঞ্কুঁচত হন 
নাই। 'নব্বাণে অহং তিরো'হত, ব্রহ্ধ অহংর্‌পে বিদ্যমান । তাই নিব্বাণাব্থায় তান 
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আঁম-আমার বাঁলয়াও, 'নিব্বাণীবরোধী কথা বলেন নাই। কেননাব্র্দ ভি সমূদায় 
অঙ্জানাঁবজন্ভত, আলোকের 'নব্বাণই 'নব্ব্ণ। 

দর্শন ।-বৌদ্ধধদ্মের সঙ্গে পর্ব দর্শন সকলের অনৈক্য প্রদর্শন সহজ । 
জোনাঁনকৃত দর্শন সহ ইহার কোন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা বৈরক 
কর্মকান্ডের মীমাংসা । বৈশোৌধষক ও ন্যায় দর্শন সহ 'মালবে ক প্রকারে ? এ দুই 
দর্শন যে সকল পদার্থকে সত্য বলে, বৌদ্ধমতে সে সকল অপদার্থ, কিছুই নহে। 
অবাঁশল্ট সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত । এক বেদান্তদর্শন চারজন আচার্য্য কত্তক চাঁর 
প্রকারে ব্যাখ্যাত । বৌদ্ধ দর্শনের এ চারি প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গেই অনৈক্য আছে । প্রথম 
মাধাচার্যয, ইনি ঈ*বর, জীব ও জগৎ এ তিনকে 'নত্য বালয়াছেন । বৌদ্ধধম্ম" ইহার 
সম্পর্ণ বিরুদ্ধ । ঝুলভচার্য মতে জগৎ নিতা, জগংই ব্র্ধ, উহার ধ্বংস বা উৎপাত্ত ৷ 
নাই ; দংশ্যমান উৎপাত্ত ও বিনাশ আঁবর্ভব তিরোভাব মান্র। এ মতের সঙ্গে বৌদ্ধ 
ধন্সের এঁক্য হইবে ক প্রকারে ? রামানঃজাচার্য মতে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি নিত্য ! ঈ*্বরই 
নারায়ণ, প্রকাতিই লক্ষ্মী । জীব আর সমূুদায় বিষয় ঈ*বর সহ আঁভম্ব হইতে পারে, 
কেবল শ্রপ্টত্ব ও লক্ষমীপাঁতত্ব তাহাতে সম্ভবে না। এ মতের সঙ্গেও বোদ্ধধন্মের স্পম্ট 
[বরোধ। শঙকরাচার্য/কে তাঁহার বিরোধিগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাঁলয়াছেন। এর.প বালবার 
হেতহও আছে । শঙ্কর নাম্মা্র ঈ*বর মানিতেন, কেন না মায়াতে আবৃত রঙ্গাংশ ঈশবর, 
মাসার অপায়ে ঈদ্বরেরও নাশ না হউক তিরোধান। ব্রন্গ শ্রত্টা নহেন, অঘটনঘটন- 
পটায়সী মায়াই মথ্যা জগৎ নম্মাণ করে । জীবও এইর্‌প মায়াকৃত। সতরাং 
শঙ্করমতে ঈ“বরও নাই, জীবও নাই, জগংও নাই, এক ব্ক্গবস্ত্‌ আছেন। যাঁদ বুদ্ধসহ 
শগ্করের সকল বষয়ে এঁক্য হইল, তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ আছে এবং সে প্রভেদ 
সামান্য নহে । শঙ্করমতে মায়া বা আবদ্যা_-কিছ নয় বলুন আর যাই বলুন ব্রনের 
শা, গলে গৃহীতের ন্যায় রন্ধকে আশ্রয় কারয়া অবাস্থত। ব্রদ্ষে মায়ার বিক্ষেপশাস্তি- 
গনবন্ধন অগৎসাষ্ট, আবরণশাভানবন্ধন আত্মার সংসারত্ব। বৌন্ধমতে আবদ্যা বা 
অজ্ঞানতার জ্ঞানবস্তূ বরন্দের সাহত কোন সম্ব্ধ নাই । শঙ্করমতে অহঙ্কার হেয় বটে, 
কিন্ত অহম্প্রতায় এবং ব্রহ্ম একই সামগ্রী । বৌদ্ধমতে কোনরূপে অহমের গম্ধ নাই। 
শঙ্করমতে অহং বা জীবই ব্রহ্ম, বৌম্ধমতে অহংও নাই, জীবও নাই, এক অনন্ত জ্ঞান 
বস্তূই কেবল বিদ্যমান । বিরোধিগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাললেও তান সম্মানিত 
হইলেন, যেহেত্‌ক তান খাঁষগণের নাদ্দষ্ট পথ পাঁরত্যাগ্ করেন নাই। জীবকে 
শহকর রঙ্গে প্রীবঙ্ট করিয়াছেন, অহংকে ব্রহ্ধরূপে স্থির রাখিয়াছেন, বৃদ্ধ আত্মাকে বা 
অহংকে তিরোহিত কানুয়া সেখানে ব্রহ্ধকে আনিয়া বসাইষাছেন । বেদান্তদর্শনসম্বম্খে 
অন্যান্য মতও আছে, কিন্তু বালিতে গেলে এ সকল পূব্বোন্ত কোন না কোনাঁটর অন্তত 
বা অংশতঃ এক, সতরাং সে সকলের উদ্লেখ [নগ্প্রয়োজন। সাংখ্যমতের সঙ্গে বৌদ্ধ 
মতকে অনেকে এক কাঁরতে চান, কেন না নিরা*বরবাদে একতা আছে । এ চেগ্টা ব্যর্থ 
চেদ্টা। সাংখ্ের সব্বপ্রধান প্রকৃতি ও পুরুষ । এ দুই তম্মতে নিত্য, বৌন্ধমতে এ 
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দুইয়ের কোথাও চ্ঘান নাই। সাংখ্য বন্ধে শ্থাতি মানয়াছেন, কিন্তু প্রকাতপূরুষের 
আঁতারন্ত যখন আর কিছু নাই, তখন পুরুষেরই মুস্তাবস্থা বহ্মত্ব সীমাবরাহত ব্যাঁপিত্ব। 
পুরুষ বা জীবচৈতন্য বৌম্ধমতে শকছুই নয়, প্রকৃতি অত্যন্ত মিথ্যা । পাতঞ্জল দর্শনের 
সঙ্গে যোগাঁবষয়ে বোগ্ধমতের অনেক এক্য আছে। যাঁদও বৌদ্ধধম্মে যোগোপায় 
বহুল, তথাঁপ মূলতঃ এক বাঁলতে হইবে। এ দর্শনের সঙ্গে প্রথম অনৈক্যের ভূমি 
ঈশ্বর । যোগদর্শন পুরুষরূপী ঈশ্বর স্বীকার করয়াছেন। ইনিই অনাঁদকালাসম্ধ 
গুরু ও উপদেন্টা। ঈশ*বরপ্রাণধান যোগদর্শনে প্রধানোপায়। সম্‌দায় দৃশ্যের দুগ্টা 
চৈতন্য যখন আপনার স্বরূপে স্থিতি কবেন, তখনই কৈবল্য সমূপাস্থিত হয়। ঈ*বর 
আঁবদ্যাদি সংসঞ্ট নন, পুরুষ সংস্ট, স.তরাং ঈ*বর হইতে একান্ত ভিন্ন, এই দ্বিতীয় 
অনৈক্যের ভাম। আঁবদ্যা জগতের কারণ, এ অবিদ্যা এবং সাংখ্যের প্রকীত একই, 
সূতরাং ইহাও তৃতীয় অনক্যের স্থল । এ দর্শনে ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনই স্বীকৃত 
হইয়াছে, বৌদ্ধধদের্ম এক জ্ঞানবস্তঃ ভিন্ন আর ছুই স্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল 
যোগদশ'ন পর্ব খাঁষগণের পথানুসারী, সুতরাং মুত্তাবস্থায় জীবচৈতন্যের স্বরূপা- 
বস্থায় স্থিতি প্রধান। বৌদ্ধমতে আত্মার তিরোধান হইয়া কেবল জ্ঞান বা বর্ষে স্থিতি 
মুন্ভ। 'এই সকল দর্শন 'ভন্ন অন্যান্য যে সকল দর্শন আছে, তাহার সঙ্গেও সহজে 
সকলে ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন * ; বৌদ্ধধম্মে সগ্‌ণ পক্ষেরও যে একেবারে অভাব 
ছল না, ভ্রাবজ্জ সূত্রের সংক্ষিপ্ত মার পাঠ কারলে সকলে বঝতে পাঁরবেন। 

বৌদ্ধধম্মের স্বরূপ ও প্রকার সকলে জানিতে পারিবেন, এজন্য আমরা লাঁলত- 
বন্তর হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ কাঁরয়া বুদ্ধবচনসারের অন্তভূ্ত করিলাম । 
এক একটি বিষয় ললিতবিস্তরে কিরূপ বিস্তৃতভাবে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে, এইগুলি 
পাঠ কাঁরলে বুঝিতে পারিবেন। আমাঁদগের ভয় আছে, পাঠকগণ ধৈর্যোর সাঁহত 
আদে।পান্ত পাঁড়য়া উঠিতে পারিবেন না; কেন না এক বিষয়ে শত শত বিশেষণ পাত 
করিতে ধৈধ্যরক্ষা সহজ নহে। যাহারা বৌম্ধধন্মের তত্তানুসন্ধায়ী, তাঁহাঁদগ্েের 
অনুসান্ধংসাচারতার্থের জন্য এবং এ ধমর্মসম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ কাঁরয়াছ, 
তাহা দ্‌ঢ় কারবার জন্য, এই সকল অংশ উদ্ধৃত ও অন:বাঁদত হইল। অনুবাদে আমরা 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পার না। কেহ ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে, আমরা 
তাঁহার নিকটে নিতান্ত কতজ্ঞ হইব। 

*  “ন তাবজ্রগদ্ব্যাপারং বজ্্জায়ত্বা রহ্ষণা ভোগমান্রসামাতন্মুক্কিতকার2 7 গরণপরয়োগ্রষ্টাদুখ- 
মম্বন্ধাবচ্ছেদলক্ষণায়াঃ ; সাংখ্যমূক্ডেঃ ; বিজ্ঞানাদনংগুণোচ্ছেদেননিঃসম্বোধজ ক্ষণায়া বৈশেফিকাদিম্ন্ধেত ; 
আলেোকাকাশশবশরোন্দুয়াবযয়োপসাব্ধশূন্যতয়া সততো'্ধ গমণ্লক্ষণায়া আহতিমবন্তে ; বিশন্ধজ্ঞানোদর- 
প্রবাহসা সব্বনজ্ঞপত্তা নে স্বলক্ষণম:তপাদা তদেকত্বলক্ষণস্য সন্ত নশু ন্যভালক্ষণধ্য চ সুগতমন্তেঃ ; বাসনেবে 


কারণে প্রকতিবলক্ষধায়াঃ প্রাণগরান্মন্তেঃ ; ঈম্বরহাপ্তিলক্ষণায়াঃ  শৈবমন্স্ত৮-নেকপ্রকারদ্থাধ ! 
শা-মীশ্যা-সং। 


